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জন্ম ও শিক্ষা 


কার্ল মার্কস যখন জন্মগ্রহণ করেন পিতা হার্শেল লেভি (7690176] 7,০51) 
ছিলেন ধর্মে ইহুদ্ী। কার্লের ছ” বছর বয়সে হার্শেল লেভি সপরিবারে ্বধর্ম 
ত্যাগ করে খ্ুষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিলেন । ইহুদী সমাঁজে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাই 
লেভিকে ধর্মত্যাগে প্ররোচিত করেছিল। এমনকি তিনি হার্শেল লেতি নাঁমটিও 
পরিবর্তন করে নিজের নতুন নামকরণ করলেন__হাইনরিখ মার্কস । “মার্কস 
লেভি” ছিল তার পিতার নাম। পিতা ইন্ুদীশান্তরে স্পপ্ডিত ও সমাজের মান্যগণ্য 
ব্যক্তি ছিলেন। পিতার নামের প্রথমীংশটি হার্শেল নিজের নতুন নামকরণে 
পদবী হিসেবে জুড়ে নিলেন। 

কার্ল মার্কসের পিতাই কেবল ব্যতিক্রম নন। নানা সামাজিক সংকীর্ণতা 
থেকে মুক্তি পাবার জন্যে খুষ্টায় সমাজের আশ্রয় নেওয়া সে যুগে ইহুদীদের 
মুক্তির উপায় বলে স্বীকৃত ছিল। এমনকি যে ইহুদী কবি হাইনে একদা এই 
ধর্ম পরিবর্তনের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, তাঁকেও শেষ পর্যন্ত সামাজিক সংকীর্ণতা৷ 
থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে খুষ্ট ধর্মের পক্ষপুটে আদতে হয়। হাইনে 
ধর্মান্তরিত হন হাইনরিখের পরের বছরই । 

ইহুদী ধর্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করে জার্মান জাতীয়তাবাদ মনে প্রাণে গ্রহণ 
করার স্থযোগ নিয়ে হাইনরিখ মার্স নিজের পারিবারিক জীবনে যে 
পরিবর্তনের সুচনা করলেন তাঁর সম্পূর্ণ ফলভোগ করেছিলেন তার জোষ্ঠ পুত্র 
কার্ল মার্কস । পুরো নাম_ কার্ল হাইনরিখ মার্কস। 


কার্ল জন্মগ্রহণ করেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে। রাইন উপত্যকায় মোসেল 
নদের দক্ষিণ তীরে প্রাসিয়ার প্রাচীন শহর টীয়ের” (70০1) কার্ল মার্কসের 
জন্মভূমি । মার্কসের মায়ের নাম হেনরিয়েটা। হাইনরিখ ও হেনরিয়েটার 
আটটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, কিন্ত শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকেন চারজন। কার্ল 
মার্কস ও তার তিন বোন_-সৌফি, এমিলি ও লুইসি। সকলের মধ্যে সোফিই 
হলেন জ্যোষ্ট। 

টি 


২ ৬ কার্ল মার্কস 


বাইরের জগৎ সম্পর্কে মাসের যখন সবে জ্ঞান হতে শুরু হয়,__সেই ছ* 
বছর বয়সে কিছুটা সংস্কারমুক্ত জগতের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার 
যে আশ্চর্য যোগাযোগ মাঁকসের জীবনে ঘটে তাঁর পরিণতি স্বদূবপ্রসারী 
হয়েছিল। এর চুড়ান্ত পরিণতির ইতিহাঁসই আমরা আজ জানতে বসেছি। 
হাইনবিখ মনে প্রাণে মাঁনবিকতাবাদী ও সংস্কারমুক্ত পুকুষ। পুত্রকে মানুষ 
করে তোলার সচেতন চেষ্টা হাইনরিখের ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল দুরদৃষ্টিও। 
€কননা পুত্রের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক প্রবণতার দিকে তাকিয়ে 
মাঝে মাঝে আশঙ্কিত হয়ে পড়তেন তিনি । মুক্ত আলো-বাতাসের সংসর্গ 
শেষ পর্যন্ত তার সন্তানকে কোন্‌ পরিণতির পথে নিয়ে যাবে এই চিন্তাও ছিল। 
চিন্তা কখনো কখনো দুশ্চিন্তার রূপ নিত। 

হাইনরিখ কুসংস্কার ও গোৌঁডামি পরিত্যাগ করে পালিয়ে আসতে 
চেয়েছিলেন এমন এক জায়গায় যেখানে জীবন সংস্কারমুক্ত হয়েও নিবিদ্ন ও 
নিয়মতান্ত্রিক-_বিশৃঙ্খল নয়। কিন্তু পুত্রের প্রবণতা পালিয়ে আসা নয়-__ 
গোড়ামির মূলে আঘাত করা, কুসংস্কার উচ্ছেদ করা । মার্কসের মনের এই 
কঠিন রূপ কী কাঁরণে জাঁনা নেই তাঁর বালক বয়ন থেকেই গড়ে ওঠে । পিতা 
হাইনবিখের চোঁখ তা এড়ায়নি। পুত্রের এই দিকৃট] গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে 
তিনি লক্ষ্য করতেন। অথচ পুত্রের সংবেদনশীল ও অন্ভুতিপ্রবণ মনটাকেও 
তিনি চিনে নিতে পেরেছিলেন । 

পুত্রের দিকে যাঁর এতট1 নজর তাঁর রকম থেকে স্বভাবতই ধরা যায়.কী 
চোঁখে তিনি নিজের অন্তাঁনকে দেখতেন এবং কী গভীর ভালবাসায় তাকে 
বেঁধে রেখেছিলেন মনে মনে । পিতার এই ন্সেহপ্রবণতা কিশোর মার্কসের 
অজানা ছিল না। পুত্রের কুড়ি বছর বয্বপে যখন হাইনরিখ দেহ রাখলেন, 
কঠিনহৃদয় মার্সের মন থেকে পিতার অস্তিত্ব মুছে যায়নি। মার্কসের 
জীবনীকার বলেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পিতার সকরুণ স্মৃতি মার্কসের 
অশেষ সম্পদ ছিল। ৃ 

ট্রিয়ের শহরে স্থানীয় হাইস্কুলে মার্কসের পড়াগুনে। শুরু |. মার্কসের স্কুল 
জীবনের খবর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। . উল্লেখযোগ্য কিছু শোনা! ন! 
গেলেও স্কুল জীবনে মার্কসের শ্রমশীলতার কথা শোন! যাঁয়। বিশেষ করে 
প্রবন্ধ রচনায় কিশোর মার্কস পরিশ্রম ও আন্তরিকতার ' পরিচয় দিতেন । 
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গণিতে ও ধর্মশান্ত্রে আকর্ষণ ছিল এবং বাঁড়তি আকর্ষণ ছিল সাহিত্যে 
ও শিল্পে। 

সাহিত্য ও শিল্পের প্রসঙ্গে মার্কসের জীবনে স্মরণীয় ছুটি নাম_-প্রথম জন 
পিতা হাইনরিখ মার্কস, দ্বিতীয় ব্যক্তি ট্রিয়ের শহরের বহুমান্য নাগরিক ফ্রাইহের 
লুডভিগ ফন ওয়েস্টফাঁলেন। ওয়েস্টফালেন উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী । 
পিতৃবন্ধু। শিক্ষায় ও উদার মতাঁমতে ওয়েস্টফালেন সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি 
সারা উনিশ শতকের জার্মানীর সমস্ত প্রগতিমূলক আন্দোলনের নেতা! । 
গ্যয়ঠে, শিলার, ও হোল্ডারলিনের প্রত্যক্ষ প্রভাৰ ধাদের জীবনে, স্বভাঁষাঁয় 
বিশ্বনাহিত্য পরিক্রমায় ধার! দীাঁন্তে, শেক্সপিয়ার, হোমার এবং গ্রীক নাট্য- 
কারদের আত্মস্থ করেছেন এবং জার্মানীর রোমান্টিক আন্দোলনের ধারা 
জন্মদীতা। ওয়েস্টফালেনের আরো বাঁড়তি কৃতিত্বও ছিল-_যুরোপের সাতটি 
ভাষায় ছিল তীর সত্যকারের দখল। হোমার ছিল কণস্থ গ্রীক ভাষায়__ 
শেক্সপিয়ার ইংরেজী ভাষায় ও জার্মীন ভাষায় 

এমনিতেই ওয়েস্টফালেন যথেষ্ট আকধণীয় ব্যক্তিত্ব। মানসিক গুঁদার্ষে 
সামান্যতম ঘাঁটতিও ছিল না। বন্ধু হাইনরিখ মার্কসের কিশোর পুত্রকে ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্যে আসতে দিতে দ্বিধা বোধ করেননি কখনো । অবশ্য কিশোর মাসের 
পরিশীলিত মন, জ্ঞানস্পৃহ! ওয়েস্টফালেনকে মুগ্ধ করে থাকবে । পুত্রপ্রতিম 
সঙ্গীকে ওয়েস্টফালেন প্রায় প্রতিদিন ভ্রমণে সঙ্গ দিতেন, বিশ্বপাহিত্যের গল্প 
, শোনাঁতেন, ইসকাইলাপ, শেক্সপিয়ার, সারতান্টিস থেকে অংশবিশেষ আবৃত্তি 
করে শোনাতেন। স্কুল জীবনের শেষ ক' বছর এই অতি মূল্যবান ও মনোরম 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মার্কল নিজের রুচি ও মানসিক ওৎকর্ষ গঠন করে নিতে 
পেরেছিলেন। এই ঘনিষ্ঠতা মাসের জীবনে চিরকাঁলীন সম্পদ হয়ে দীড়ায়। 
শিল্প সাহিত্যের মানবিক মূল্যবোধের প্রথম পাঠ ওয়েস্টফালেনের কাছেই 
নেওয়া | পরবতী জীবনে মার্কসের মুখ থেকে তার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধি- 
ক্ষণের বর্ণাঢ্য কাহিনী অনেকেই শুনেছেন। 

মার্কসের ডক্টরেট থিসিস্‌ ওয়েস্টফালেনকে উৎসর্গ করা। 

শুধু এখানেই শেষ নয়__পিতৃপ্রতিম ওয়েস্টকাঁলেনের অনুপম সুন্দরী দুহিতা 
€জনী ওয়েস্টফালেনের হৃদয়মন মার্কসের কাছেই সমগিত ছিল। 

মার্কসের স্কুল জীবন শেষ হল সতেরো বছর বয়সে । মার্কস বন বিশ্ববিদ্ঠালয়ে 
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ভন্তি হলেন। স্কুলের শেষ ছু" এক বছর মার্কস তীর শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ' 
করতে পেরেছিলেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা, অনুবাদে কৃতিত্বের 
স্বাক্ষর এবং ভাঁষা ও ভাবের দুরহতা যেখানে অনেকের ঞ্রব সাহিত্য পাঠে 
ব্যাঘাত ঘটায়, সে সব জায়গাঁয় কিশোর মাকসের অনীয়াঁস গতিবিধি শিক্ষকদের 
কাছে বিস্ময়কর ছিল। কিন্তু ট্রিয়ের জিমনাসিয়ামের পাঠ শেষ করে বন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসের প্রথম বছর কিছুমীত্র উৎসাহজনক ছিল না। প্রায় 
নিক্ষলা বছর । এই বছরটাই সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে হাইনবিখ ভীষণভাবে 
দুশ্চন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন । 

মাসের বয়ন এখন আঠারো । এই সময়কাঁর ঘটনাগুলো বিচাঁর করলে 
মার্কসের মাঁন্সিক পরিস্থিতির একটা হদিস মিলবে । একটা অস্থির চিত্ত ও. 
সাময়িক দৌঁছুল্যমান মনের অধিকারী মার্কসের সামনে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ আর 
চিরকালীন রহস্যময় প্রেমের অনিশ্চিত হাতছানির প্রতিক্রিয়া দেখি । আঠারো 
বছরের যুবক মার্স__সেই আঠারো বছর বয়সের দুঃসহ জাল! বহন করা 
স্বকঠিন হয়ে পড়েছিল বৈকি । বনে মার্কসের ছাত্রজীবন পিতার আশঙ্কার 
কারণ হয়ে দাড়ালো । এখানে মার্কস বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি শ্লেগেলের্‌ 
কাছে হোমারের পাঠ নিয়েছেন, গ্রীক পুরাণ ও ল্যাটিন কবিতার আম্বাদ 
নিয়েছেন, জুরিসপ্রডেন্স ও পোলিটিক্যাল ইকোনমি পড়েছেন-__কিন্ত মানসিক 
স্থিরতা ছিল না। ্‌ 

পড়াশুনোর ব্যয়ের জন্যে পিতা যে অর্থ পাঁঠাতেন তা৷ নিঃশেষ হয়ে গিয়ে 
দ্েনীয় দাড়াতো। পড়াশ্তনোয় যতট] মন তাঁর চেয়ে বেশি মন গিয়েছিল বিশ্ব- 
বি্যালয়ের ছাত্রসমাবেশে, সৌসাইটিতে, নাচের আসরে । বন্ধুকৃত্যের উজান- 
তে কিছুকাল মার্কস গ| ভাসিয়ে দিলেন। এক ধরনের বহিমুখিনতা সেই 
সময়ের অন্তমুখী মার্কসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এর সম্ভাব্য কারণ' 
আলোচিনা করার আগে এ সময়ের হাইনরিখ মার্কসের ভূমিকা উল্লেখের দাবি, 
রাখে । কেননা ঘটনাক্রোতের ঠিক বিপরীত বিন্দুতে এসে দীড়ালেন তিনি । 
মার্কসের উপর পিতার পুভাঁব কী ভাবে কাজ করেছিল পুত্রের কাঁছে লেখা 
তার চিঠিগুলোর প্রতিক্রিয়া থেকেই তা পাওয়া যাবে। মার্কসের ছুর্বলতার 
সন্ধানটুকু পিতার অজানা ছিল না। একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন সদা. 
আশঙ্কা ছিল, তেমনি পুত্রের অস্থিরতার বিপরীত বিন্দুতে দাড়িয়ে ঘটনার, 
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গতি ঘুরিয়ে দেবার মত ক্ষমতাও তার ছিল। যুক্তিবাদী চিন্তার যে বীজ 
_ 'তিনি পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন, তাঁর সার্থকতা প্রমাণিত হল 
এক বছরের মধ্যে বন শহর ছেড়ে মার্ক যখন বালিন বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রবেশ 
করলেন তখন। ী 

কিন্তু এই সাময়িক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু কী? নিঃসন্দেহে জেনী ফন 
ওয়েস্টফালেন। কিশোর বয়সের সখ্যতা ততদিনে আর একটু গভীরতায় 
গিয়ে পৌচেছে__প্রেমে যার পরিণতি। কিন্ত মার্কসের থেকে জেনী বছর 
: চাঁরেকের বড়-_মার্কসের দিদি সোফিয়ার সখী । জেনীর বয়স বাইশ-_মার্কসের 
আঠারো । জেনীর বাবা বিভ্তশাঁলী-_মার্কস তুলনায় দবিদ্রসন্তান। জেনী 
ট্রিয়ের শহরের সেরা স্থন্দরী__শুধু সেরা নয়__সবাঁর সেরা । শহরের অনেক 
স্বন্দরীর যেমন ঈর্ধার কারণ, তেমনি বহু ভাগ্যবান্‌ বিত্তশালী যুবকের দিনরাতের 
স্বপ্নের উপকরণও। জেনীর বাঁবার কাছে এমন অনেক প্রস্তাব ছিল যেখানে 
জেনীর ভবিষ্যৎ স্থখ সম্পদ্‌ চিরজীবনের জন্যে বাধা থাকতে পারে। কিন্তু 
আঠারো বছরের বিশ্ববিগ্ভালয়ের পড়ুয়া যুবকের কাছে উদ্ভিন্নযৌবনা বাইশ 
বছরের জেনীর ভবিষ্যৎ কী? যথেষ্ট বুদ্ধিমতী বিছুষী জেনী ওয়েস্টফালেনের 
কাছে ভবিষ্যৎ চিন্তা ছেলেখেলার বিষয় ছিল না। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে 
ঈড়িয়ে থাকা এই অপরিণত প্রেমিকপ্রবরের মানসিক অস্থিরতা 
জেনীর যেমন চিন্তার কারণ ছিল, তেমনি এক কঠিন আদর্শবাদী পরিশীলিত 
মননশীলতাঁর অধিকারী মাক্সকে নিতীন্ত ছেলেমান্ষ বলেও মনে করা 
কঠিন ছিল। তবু ইহলোৌকিক স্থখের খোঁজে ব্যক্তি কার্ল মাসকে কোনো- 
দিনও পাওয়া যাবে না জেনীর তা অজানা ছিল না । মাকসের ত নয়ই । 
নিজের মনকে মার্কল সেদিন থেকেই চিনতে শুরু করেছিলেন যেদিন থেকে 
'জেনীর চিন্তা মার্ককেও উদ্ধান্ত করে তুলেছিল। স্বভাবতই ভবিষ্যতের কথা 
ভাঁবতে হয়-_কিন্তু সে ভাবন। মার্কসকে জীবনসংগ্রামে অর্থোপায়ের স্থগম পথের 
সন্ধানে উদ্ধদ্ধ করতে পারেনি । তবু জেনীকে ছাড়া মার্সের ভবিষ্যৎ 
নেই-_-সে ভবিষ্যৎ যত ছুরূহ আর বিপদসঙ্কুল হোক, কষ্টের হোক, মার্কস 
নিকপায়। 

পিতার কাছে মার্ক তার মনকে খুলে ধরতে পেরেছিলেন। হাইনবিখ 
মার্কসের চোখ তখন কপালে ওঠার কথা। স্বপ্নেরও অগোচর এই প্রস্তাব। 
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বনের পাঠ শেষ করার কয়েক মাস আগে মার্কস ট্রিয়ের শহরে এসেছিলেন । 
সেই অস্থিরচিত্ত উন্ত্রীন্তমনা যুবক | জেনীর সম্মতি আঁদাঁয় কবে মার্কস আবার 
ফিরে গিয়েছিলেন বনে। পিতাকে না জানিয়ে উপায় ছিল না, কেবল 
জানতেন নী ব্যারণ ওয়েস্টফাঁলেন-_ওয়েস্টফালেনকে জাঁনাবাঁর সাহস কারুরই; 
ছিল না। | 

. হাইনরিখ মাম ভেবেই পান না ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দীড়াবে । 
ভবিষ্যতের কোন্‌ অতল গহ্বরে এর পরিণতি । মার্কসের সঙ্গে জেনীও ডুববে ।' 
কিন্তু মার্স তীর একমাত্র সন্তান__বয়সের তুলনায় কার্লের পরিণত বুদ্ধি ও. 
ততোধিক বিচক্ষণতার উপর হাইনরিখের আস্থা ছিল। ছিল বলেই পিতৃ- 
হৃদয়ের আশঙ্কা চিঠি মারফৎ তুলে ধরতেন প্রবাসী পুত্রের কাছে । ঘেই ' 
আশঙ্কার মধ্যে যেমন ভয়ার্ত পিতৃমনের ছবি থাকতো, থাকতো পুত্রের পরিণত, 
মনের কাছে যুক্তিগ্রাহহ আবেদনও । 

হাইনরিখ যতটা বিপদসন্কুল ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেখেছিলেন__তার' 
চেয়েও বেশী জটিল ও কষ্টকর দুঃখের মধ্য দিয়ে মার্কসকে জীবন নির্বাহ করতে 
হয়েছে। কিন্তু ধনীকন্তা স্থন্দবী্রেষ্ঠা জেনী- ওয়েন্টফালেনের স্বজীবনের 
প্রতি এতটুকুও মোহ লক্ষ্য করা যায় নি। বাইশ বছর বয়সেই জেনী যখন, 
সম্মতি দিয়েছিলেন তখন থেকেই হয়তো আঁচ করে নিতে পেরেছিলেন: 
ভবিষ্যতের কোন্‌ যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে পুড়ে জীবন কাটাতে হবে। যে প্রস্তুতি 
মনে মনে ছিল বাস্তব জীবনে তাঁর প্রয়োগ বিম্ময়করভাঁবে সার্থক হয়েছে । 
হাইনরিখের আশঙ্কা কিছুটা হয়তো! সত্য, কিন্তু মার্কসের জীবন, জেনীর 
জীবন দুঃখের অতলান্তে নিশ্চিহ্ন হয়নি। জেনী চিরদিনই মার্কসের প্রেরণাদীত্রী,, 
করুণময়ী--উজাড় করা! প্রেমের অশেষ উৎম। 

বনে পড়াশ্ুনো ভাল হল না। হাইনরিখ প্রস্তাব দিলেন বালিনে যাওয়ার | 
বালিন বিশ্ববিগ্যালয়ে প্রবেশ করে মার্কপ প্রবেশিকা পরীক্ষা (119601008196107) 
পাশ করলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেটের তারিখ ১৮৩৬, ২২শে 
অক্টোবর | 

বার্লিন বিশ্ববিষ্ভালয় তখন হেগেলের নামে গৌরবাধ্িত। যদিও পীচ, 
বছর আগে হেগেল দেহ রেখেছেন কিন্তু তীর সৌরভ. জার্মানীর দশ দিক্‌ ভরে : 
রেখেছে । জার্মান ছাত্রদের পরমতীর্থ বালিন বিশ্ববিদ্যালয় । তৎকালীন 


জন্ম ও শিক্ষা ৭ 


জার্মানীর সেবা! পণ্তিতেরাঁও বাঁলিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাত্র। হেগেলের পদতলে 
বসে ধারা শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন-_লুডভিগ ফয়েরবাখ, 
ডেভিড স্রউস, ক্রুনো বাউয়ের। বাউয়ের আবার হেগেলের সহকর্মীরূপে 
জার্মীন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন । 

হাইনরিখের ইচ্ছে মার্ক আইনশান্ত্রে পারঙ্গম হন। কিন্তু মার্কসের 
মনের ইচ্ছে তা না হলেও পিতাঁকে খুশী করাই কাম্য । হেগেলের প্রভাবান্থিত 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মার্কসের মত ছাত্রের আইনশান্ত্র পাঠ অসংগত মনে হওয়াই 
স্বাভাবিক-_কিন্তু আইন তখন জার্মানীর ছাত্রদের কাছে জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হবার বাস্তা খুলে দ্িয়েছে। সরকারী কাজে কর্মে আইনজ্ঞ ছাত্রদের বড় 
চাকরি বাধা থাঁকতো। হাইনরিখ নিজেই ছিলেন আইনজ্ঞ আর 
আইনের সোজা সড়কে যখন জীবন আরো মহ্থণ হবার প্রতিশ্রুতি পাঁয়-_হাঁইন- 
রিখ স্বভাবতই উজ্বলতর ভবিষ্যতের আশায় সন্তানকে সেই পথেই দেখতে 
চেয়েছিলেন । 

মার্ক আইন পাঠে মন দিলেন কিন্তু মন পড়ে রইলো দর্শনে ৷ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাইরের পাঠ্যবস্ততে। বালিনে মার্কসের শিক্ষাজীবন বনের থেকে 
এমন কিছু উজ্জলতর হোলন1। যেটুকু না করলে নয়-_না করলে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ছাঁপটুকু পাওয়া যাবে না_মার্কসের আইন পাঠে মনোনিবেশ ততখানি ছিল। 
পুত্রের পাঠে মনোযোগ এবং পরীক্ষায় সাফল্য পিতা হাইনরিখের যতখানি 
কাম্য ছিল মার্ক তা পূর্ণ করতে পারছিলেন ন]। 

মার্কসের এই অমনোযোগিতা কিসের? এখানেও সেই মনের ছন্দ, মানসিক 
অন্বস্তি-বন থেকে যাঁকে সঙ্গী করে নিয়ে এসেছেন। ট্রিয়েরের প্রতিশ্রুতি 
মানসিক দাহের প্রতিষেধক হয়নি। কেননা ট্রিয়ের থেকে বালিনে জেনীর 
একটাও চিঠি আসতো না। নির্বাক জেনীর প্রেম মার্কসকে যতখানি অস্বস্তির 
মধ্যে রেখেছিল ততখানি মুখর করেছিল চিঠির পাতায়, কালির আচড়ে। 
জেনীকে চিঠি লেখায় মার্কসের কস্থুর ছিল না, কিন্তু জেনী নির্বাক, নিঃশব্দ । 

এই যন্ত্রণার কাহিনী মার্কস কিন্তু পিতার কাছে খুলে লিখেছিলেন। 
প্রতিশ্রুতি পেয়েও আশঙ্কায় মার্কল দিশাহারা । কেনন। অনেক ক্ষেত্রে এই 
প্রতিশ্রুতির মূল্য কতখানি তা কোনো দেশের কোনো প্রেমিকের কাছেই 
অজ্ঞাত নয়। জলের-আচড়েও প্রেমের প্রতিশ্রুতি লেখা হয়ে থাকে । 


৮ কার্ল মার্কস 


জেনীর দিক. থেকেও একটা অস্বস্তির কাঁরণ ছিল। তাঁর পিতামাতার 
অজ্ঞাতসারে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু গুদের বিনা অনুমতিতে 
ভবিষ্যৎ জীবনের শপথ কী করে রক্ষা হবে? মার্কসকে চিঠি না দিলেও জেনী 
ট্রিয়েরে মার্কসের বাঁড়িতে প্রায়ই যেতেন। সোফির সঙ্গে বন্ধুত্ব, এদ্রিকে 
মার্কসের পিতাও স্সেহ করতেন যথেষ্ট। পিতার কাছ থেকে চিঠি মারফৎ 
এ খবরও মার্স পেতেন। কিন্তু প্রেমের জটিল নিয়মে তাঁতে কোনে 
সাত্বনাই মেলে না। 

কার্লের বিবেচনার উপর পিতাঁর গভীর আস্থা । নইলে কোন্‌ পিতাই বা 
ছাত্রজীবনে পুত্রের প্রেমে সম্মতি দিতে পারে? যদি জীবনে প্রাথমিক 
অঙ্গীকার শুন্যগর্ত হয়ে ওঠে তাহলে প্রেমের প্রতিশ্রুতি কোন্‌ দ্বর্ণময় 
ভবিষ্যতের প্রত্যাশা নিয়ে আসবে? একদিকে বিশ্ববিষ্ঠালয়, আর একদিকে 
জেনী-_কার্লের দ্বিধীবিভক্ত ছুই পারের মনে হাইনরিখ সেতুবন্ধ রচনায় অস্থির 
হয়ে উঠলেন। আঁশা-নিরাঁশায় দোছুল্যমান কার্লকে পিতা নানাভাবে উৎসাহ 
জোঁগাতেন। 

পিতার আদল ভয় কিন্তু প্রেমিকপ্রবর কার্ণকে নিয়ে নয়। পুত্রের এই 
সাময়িক অস্থিরতার চেয়ে হাইনবিখের চোঁখে যা বেশী ভয়ের কারণ মনে হয়েছিল 
তা কার্পের অপরিচিত আদর্শবাদ ও এক ধরনের ভাবালুতা। আদর্শবাঁদ ও 
ভাবালুতা যে কোনো ছাত্রের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য তীরবিদ্ধ করতে যথেষ্ট । নেহাঁৎ 
স্বপ্নের মধ্যে বিচরণের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া কার্লের ইহজাগতিক দৃষ্টি আচ্ছন্্ 
করে দিতে পারে এই আশঙ্কায় হাইনরিখের বাঁতের ঘুম প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়ে- 
ছিল। এক চিঠিতে হাইনরিখ বলেছেন : “ণু৬ুস 1০91: 0১:05 1720] 
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মার্কসের কর্মমূখর দীর্ঘ সংঘাঁতময় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছু* এক বছর 
অনেক জীবনীকারের লেখনীতে অন্থল্পেখ্য থেকে গেছে। তবু মার্কসের অনন্ত- 
সাধারণ জীবনের এই সাময়িক ক্ষণটুকুর মূল্য নিতান্ত মানবিক কারণে 
অসাধারণ হয়ে আছে। অন্তত মার্কসের জীবনে পিতার ভূমিকা আর মার্কসের 
অতিভাবপ্রবণ তীব্রসংবেদনশীল যন্ত্রণায় মানসিক প্রতিক্রিয়ার উত্তপ্ত ছৰি 
আমাদের মুগ্ধ করে। জীবনের কটাই বা বছর তবু শরাহত পাখির মত তীক্ষু 
যন্ত্রণায় অস্থির মার্কসকে বুঝতে হলে পুত্রের স্বর্ণময় ভবিষ্যতে গভীর আস্থাশীল 
হাইনরিখের আশা-নিরাশার দ্বিধাদ্বন্ব আমাদের লক্ষ্য করতে হয়। মার্কসের 
বেদনাদিপ্ধ প্রাতি চিঠির উত্তরে শঙ্কিত পিতার কখনো৷ আর্ত আবেদন, কখনো 
যুক্তিবাদ, এমনকি কখনো! কখনো তীব্র ভত্সনা সংবেদনশীল পাঠককে চমকে 
দেবে: 
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সব সচেতন পিতার মতই হাইনরিখের আকাজ্কা পুরুষকারের উপাদান 
নিয়ে পুত্রের জীবন গড়ে উঠুক। কেবল একান্তে মনে মনে পোষণ করে রাখা 
নয়, পুত্রের দুর্বলতায় আশঙ্কিতচিত্ত উপযুক্ত পিতা পুত্রকে ক্রমাগতই আঘাত দিয়ে 
চলেছেন। স্দৃঢ চিত্তের এমন পিতার ব্যক্তিত্বের কাছে সব সন্তানকেই আপন 
দুর্বলতা! প্রকাশ করতে হয়। পিতার কাছে যে মার্কস কতখানি নিরুপায় এবং 
পিতার উপর তীর নির্ভরশীলতা যে কত আন্তরিক, ঘটনাচক্রে বারবার তা প্রকাশ 
পেয়েছে । বিশেষ করে হাইনরিখের এই ভর্খসনাময় চিঠি পাওয়ার দিন কয়েক 


১০ কার্ল মার্কস, 


আগে মার্কস বহু-আকাঙ্ফিত ছোট্ট একটা চিঠি পেয়ে গেলেন। জেনীর চিঠি । 
এক বছর আদর্শনের পর বহু বিনিত্র রজনীর একান্ত কামনার ছু-ছত্র চিঠির 
অপরিসীম মূল্য পিতাঁর কাছে মার্কস প্রকাশ করতে পেরেছিলেন : 
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তারুণ্য ও কাব্যচর্চ৷ 


জেনীকে দেখতে না পাওয়ার বেদনা আর কৈশোরশেষের রোমান্টিকতা 
মার্সকে কিছুকাঁলের জন্য কাব্যচর্চায় টেনে এনেছিল। সম্ভবত গোটা ছুই 
বছর মার্কস কাবারচনায় মন দিয়েছিলেন। কিন্ত মার্কস রচিত সম্পূর্ণ কাব্য- 
সম্ভার এতাবৎ খুঁজে পাওয়া যায়নি বলেই বিশেষজ্ঞের মনে করেন এবং 
সবচেয়ে আশ্চর্য যে, পরবর্তী জীবনে মার্কস স্বরচিত কাব্য সম্পর্কে কোনোই 
কৌতুহল প্রকাশ করেননি। বাঙ্সিনে মার্কদ কাব্যচর্চার সঙ্গীও পেয়ে গিয়ে- 
ছিলেন। বালিনের তরুণ কবিদের সমাঁবেশ £ “পোৌঁয়েটস কর্নীর”। মার্কস 
তার নিয়মিত সদস্য হয়ে গেলেন । 

মার্কসের জীবনীকারের] মার্কস-জীবনের এই পর্যায়কে খুব নিরৎস্থুক 
দৃষ্টিতে দ্েখেছেন। অথচ মাঁকস-জীবনের এই পর্যায়ের তাৎপর্য এই যে, 
কৈশোরোত্তর জীবনের স্বল্পকালীন কাব্যচর্চা মার্কসকে সারাজীবন এক আশ্চর্য 
কাব্যপ্রেমিক রূপে চিহ্নিত রেখে গেছে। কবি হাইনে ও ফ্রাইলিগ্রাথ 
দীর্ঘকাল মার্কসের অন্তরঙ্গ সখ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন, এমনকি মার্কসের কাছে 
কাব্যবচনা সম্পকিত পরামশও তারা নিয়েছেন। বিশ্ব সাহিত্যের সেরা 
কাব্য নিদর্শনগুলি মার্কস চিরকাল তার আশ্চর্য স্মরণশক্তিতে উজ্জীবিত রেখে- 
ছিলেন। তরুণ বয়সের কাব্য রচনার মধ্যে ভবিষ্যৎকাঁলের দীর্শনিক মার্কসকে 
খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না। 

মার্কসের কাব্যচর্চায় পিতা হাইনরিখের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। হাইনরিখ 
যথার্থই মনে করতেন, “পোয়েটস কর্নার”-এ তকণ বুদ্ধিজীবীদের সংসর্গ মাসের 
স্স্থ মানসিক পরিণতির সহায়ক হবে, সম্ভবত কৈশোর-তারুণ্যের বয়ঃ- 
সন্ধিকালের অস্থিরতার নিবৃত্তি ঘটবে । একাধিক চিঠিতে হাইনরিখ পুত্রের 
উচ্চাকাঁজ্ষাকে উদ্দীপ্ত করেছেন। মার্সের রচনা পাঠ করে যথাযথ মন্তব্য 
সহকারে এমনও বলেছেন : “মাত্র একজন গৌণ কবির ভূমিকায় জনসমাজে 
তোমার আবির্ভাব ঘটবে__এ ব্যাপার আমীর কাছে খুবই যন্্ণাঁদীয়ক।”১ 
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১২ কার্ল মার্কস 


জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রই হোক না কেন মার্কসকে তাঁর পুবোভাঁগে গিয়ে 
দাঁড়াতে হবে__মার্কসের ভবিষ্যৎ জীবনের দ্রিকে তাকিয়ে মার্কস-পিতার এই 
যথার্থ দাবি পুত্রকে পরিণত মনের সন্ধান দিতে পেরেছে বলেই মনে হয় । কেনন। 
কাব্যের গভীরতা ও সুক্মতা থেকে যে মননের জন্ম, পরবর্তীকালে মার্কসীয় 
চৈতন্য তাবৎ বিশ্বের জীবনযাত্র! ও মান্তষের ভবিষ্যৎকে মননের সেই হুক্ষমতায়, 
সম্পূর্ণতায় শ্রীমপ্তিত করে যে আশ্চর্য জীবনের মহাকাব্য রচনা করে রেখেছে, 
আঠীরো৷ বছরের অস্থিরচিত্ত তরুণ কবির রচনাতেও তার যৎ্কিঞ্চিৎ স্পর্শ 
পাঁওয়া যাবে। 

অনেক আধুনিক কবির মতই মার্কসের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল : 4[:21:507105 
ভা85 561006190 010 0099৮ 2516 1 ভা০1:০ 10০9৬71601190 1705 501206 
৪8763]5 700ছা]-”__এই ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন মার্কসকে অজশ্র কবিতা রচনায় 
প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছুরহ পাঠ্য বিষয় থেকে ক্ষণিক মুক্তির 
আনন্দের স্বাদ বয়ে আনত কবিতা রচনার চেষ্টা। মার্সের কাছে 
কবিতা তখন কেবল চিন্তবিনোদন নয়। ছুরূহ পাঠ্য বিষয় বুঝি ছিল মহৎ 
কবির প্রস্তুতির উপাদান মাত্র-_কবিতা রচনাই বুঝি জীবনকর্ম। জীবনের 
প্রকাঁশের ধর্ম। সেই স্বপ্রকাশের বেদন| থেকে মার্কসেরও মুক্তি ছিল না। 
মহত্তর কবিকুলের স্থট্টির আলোকে মার্কপ নিজের রচনার তুলনা করে চোখের 
জল ঝরিয়েছেন। স্বীকৃতিতে ব্যর্থতার বেদনার প্রকাশ :. [15০ 1101859 ০ 
€02 709৮5 09521501002 ৪100 (01:760. 2] [00 10095 ০9 
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বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাঁসকালে পিতা হাইনরিখের উপদেশ ছিল দূবত্বজনিত 
দ্বীঘ, বিচ্ছেদে, অদর্শনে জেনীর প্রতি মার্কসের আকর্ষণের পরীক্ষা হয়ে যাবে । 
কিন্ত বাঁলিন রওনা হওয়ার অভিমুখেই মার্কস পরীক্ষা দিতে শুরু করেছেন। 
তখন থেকেই পরিবতিত মনের হিসেব আমর নিতে পাবি । কেননা এই মনের 
স্য্িবেদনার প্রাথমিক উপাঁদানি সরবরাহ করেছেন জেনী। পিতা! হাইনরিখকে 
লেখা চিঠিতে অস্থিরচিত্ত তরুণ মার্কসকে আমর] খুঁজে পাঁব_যাঁর তারুণ্য ৰ 
নবীন হ্বদয়ের স্থজনশীল বেদনায়, আগামী মহাঁজীবনের বন্দনীয় উন্মুখ হয়ে 
রয়েছে : | 

“যখন আমি তোমাদের ছেড়ে এলুম--আঁমাঁর অস্তিত্বের কাছে এক নতুন 


তারুণ্য ও কাব্যচর্চা ৬ 


জগৎ ধর] দিল। এক অর্থহীন ভালবাসার জগৎ__যাঁতে কেবল না পাওয়ার 
বেদনায় মাতাল হয়ে ছিলাম। এমনকি অন্য পরিবেশে, এই বালিন যাত্রাপথে 
নতুন পরিচয়ের, নতুন জীবনের আনন্দের স্বাদে উন্মত্ত হতে পারতুম, তা 
আমাকে নিরুত্তাপ রেখেছে ; সম্ভবত এক অস্বস্তিকর বিদ্রপের মধ্যে রেখেছে 
__কেননা যাত্রাপথের দৃশ্ঠমীন পর্বতরাঁজিকে দেখে মনে হয়েছে আমার মানসিক 
: অস্থিরতা এদের চেয়েও বন্ধুরতর, এদের চেয়েও উদ্ধত-ছূর্ধিনীত ; বিস্তৃত 
নগরগুলিকে মনে হয়েছে আমার উন্মত্ত রক্তের চেয়েও স্তিমিত ; সরাইখানার 
টেবিলের ভিড আমাঁর মনের দুঃস্বপ্নের ভিড়ের চেয়েও বুঝি পাতলা ; এবং 
কোনো শিল্পই জেনীর চেয়ে স্ুন্দরতর নয় ।” 
পারিপাশ্থিকের বর্ণনা দিয়ে অশান্ত হৃদয় কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে এসে ঘোষণা- 
মুখর : “কোনে! শিল্পই জেনীর চেয়ে স্ৃন্মরতর নয়” । সকল দেশের কবিকঠেই 
এমনতরো! আশ্চর্য বিষ্জ বিচ্ছিন্নতাবোধ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। কৰি 
স্বভাবতই এই বিচ্ছিন্নতাবোধের জনক, এই অস্ফুট কবিক আমাদের কবি- 
সার্বভৌমের বিষগ্ন মধুর স্থ্টিতেও অন্ুরণিত : “একা বসে গাহিলাম যৌবনের 
বেদনার গাঁন”। আমাদের উল্লিখিত তরুণ কবির একটি রচনার মর্মানবাঁদ- 
সার্বজনীন কবিহ্ৃদয়কে নিশ্চিতভাবে প্রকাঁশ করবে : 
“হৃদয় যদি শৃঙ্খলিত কঠিন বন্ধনে, 
দেখ মনের দুচোখে জালি বৌদ্র-ইশারা) 
বৃথাই খুজে মরি, আহা ব্যর্থ হতাশায়, 
তোমায় কাছে পেয়ে একি খোঁজার পালা সার। ! 


অন্ধকারে হঠাৎ নেভে আলোর রোঁশনাই, 
বিষাদে মন মানছি আমার ভাঁগ্য পলাতক । 
দেখি কখন অনাহৃত স্বাগত আহ্লাদে, 
তোমার ছুই চোখে নাচে চিরকালের সখ !” 
সহোদর সোফি মার্কসকে চিঠি দিয়ে জানালেন : “তোমার কবিতাগুচ্ছ 
পড়ে জেনীর ছু'চোখে আনন্দাশ্র”। 
তরুণ মার্কসের ষাটখানি কবিতা খুঁজে পাওয়া গেছে। রচনাকাল, 
১৮৩৬-৩৭। মাকস কেবল গীতিকবিতাই লেখেননি, জীবনান্তৃভূতির বিচিত্র 


১৪ ৃ কার্ল মাক 


স্বাদের একাধিক কবিতা থেকে দর্শনের তরুণ ছাত্র মার্কসকে খুঁজে পাওয়া 
শক্ত হবে না। তরুণ বয়সের কাব্যকলা আব পরবর্তী জীবনের দুবহ দর্শন- 
চিন্তা ছুয়ের মধ্যে যোগাঁযোগ অলক্ষণীয় নয়। কাব্যের বিষয়বস্ত, রচনার 
স্টাইল, রূপক, উপমাও অলংকারের বাহুল্য, ইঙ্জিতে উল্লেখ, ইত্যাকাঁর কাব্য- 
উপাদান মার্সের াটখাঁনি কবিতায় অনবদ্যভাবে ছড়ানো_-এইসব 
উপাঁদাীনই ভবিষ্যতের চিন্তীনায়ক মার্কসকে চিহ্নিত করে দেয় । 
মার্কসের কবিতার মধ্যেই তত্কালীন সন্ধানী-মন দীর্শনিককে খুজে 

পাওয়া যাঁবে। কাণ্ট, ফিক্টে ও হেগেল-এর দর্শন বিচারের অরণ্যে পথ খুঁজে 
খুঁজে পরাজিত না হওয়া দার্শনিকের সন্ধান পাঁব : 

“অদৃশ্য ইথাঁরে ভেসে কান্ট, ফিকৃটে কোন্‌ এক 

দুরদেশের সন্ধানে ঘুরে মরছেন, আর আঁমি 

এই সমুখের পথে 

কী পেলাম, তীকেই বোঝার চেষ্টায় রত।৮ 
ইথারীয় চেতনা বাঁ দূরদেশের অজ্ঞাতকে মার্কস ব্যঙ্গ করছেন না। মাটির 
পৃথিবীকে উপেক্ষার ভাঁন তখনই মার্কসের কাছে অসহনীয়__জগৎ ও 
জীবনের পরিবেশ থেকে যখন মুক্তি নেই তখন চিন্তার চূড়ান্ত আযাবস্্রীকশন 
থেকেই ইহজগতের মুক্তি, ইহজগতের.লাভালাত সংগ্রহ'করাঁর চেতনা কবি- 
-কর্মের মধ্যেও মাকস জারিত করেছেন : 

“কেননা আমি সর্বোচ্চ মহিমীর আবিষ্কারক এবং 

গভীরতায় অতলম্পর্শের স্বাদ পেয়েছি, 

বেদনায় ছিন্নভিন্ন হয়েছি । 

আমি ঈশ্বরের মতই অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে পাবি। 

বহুকাল চিন্তার সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে 

যে শব্ব্রন্মের সন্ধান পেলুম, 

তাঁকে আমি 

হাতিছাড়া করছি না।» 
এই কাব্যাংশে আ্যাবস্ট্রীকশন যতটা উপভোগ্য, তাঁর সঙ্গে তুলনীয় ঈশ্বর, 
চেতনা ও মানুষের নিরাকার এক্যের চমকপ্রদ ব্যঙ্গটিও। দর্শনবিচারকে 
উপলব্ধির গভীবরতায় কাব্যের শরীরে উপস্থাপনা নিপুণ মুন্সিয়ানায় সম্ভব 


চি 
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হয়েছে। আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে মৌল সত্তা রয়েছে__-যাকে আমরা 
বলি ধ্যানীসত্তা__এই ধ্যান-স্বরূপের সাধনা বুদ্ধি দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে, বস্ত- 
চেতনার জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করানো সৎ কবিকর্মের কৃতিত্ব । বস্তচেতনার 
জ্ঞান দিয়ে যখন বস্তর অতীত, অভিজ্ঞতার অতীত কোনো বিশেষকে ধরার 
চেষ্টা হয়__সীমার মধ্যে অসীমকে না খুঁজে উন্টোটাই যখন কবিকর্মের লক্ষ্য 
হয়__অন্তহীনের আড়ালে ছুনিরীক্ষ্যকে খুঁজে দেখার হয় চেষ্টা_তখন কবি-মন 
কুষ্ঠাহীন ভাষায় দূর আকাশে নক্ষত্রের মধ্যে মোহময় কিছু খুঁজে না৷ পেয়ে 
বলতে পাবেন : 

“অগ্রনিময় আলোঁকশিখাঁর ভৌতিক অবস্থিতি 

মাত্র। তোমার না আছে হৃদয়ের আগুন, 

সমবেদনা কিংবা মন |” 
বলা চলে, অসীমের মধ্যে সীমার সন্ধানের এই উল্টো রীতি মার্কসকে বিশ্বের 
সর্বোত্তম মানবিক দর্শনের প্রবক্তা করেছে__হয়তো সর্বোত্তম -কাব/স্থ্টতেও 
উদ্বদ্ধ করতে পারতো৷। উত্তরকালের পরিণত মার্কসকে তার কবিতাগুচ্ছের 
মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। 

কাব্যচর্চার শেষ পর্যায়ে মার্ক একটি উপন্যাস রচনায় মন দেন-_অসমাপ্ত 

বচনা, নাম 491501101) 270 ঢ611। এর পরেও একটি ট্রাজেডি রচনায় 
হাত দিয়েছিলেন, নাম 081917610, তাঁও শেষ করতে পারেননি । কাব্যের 
সঙ্গে দর্শনচর্চ/ একই সঙ্গে চলতে থাকে । শেষ পর্যন্ত মাক দর্শনের দিকেই 
পুরোপুরি ঝুঁকে পড়লেন। 


দার্শনিক জীবনের সুত্রপাত 

বালিনে মানসিক ছন্দে মার্স যখন অস্থির হয়ে উঠেছেন এমন সমস্ে 
পরিচয় হোল তরুণ হেগেলপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে । মার্কসের জীবনে দিক্‌ পরিবর্তনের 
সুচনা এখাঁন থেকেই । যে মার্কসকে আজ তাঁর জীবনের দেড়শো বছর 
পেরিয়ে যাওয়ার পরেও পৃথিবী অতি আদরের সঙ্গে মনে রেখেছে, সেই 
সংগ্রামী সমাজবিজ্ঞানী দার্শনিক মার্কসের আধ্যাত্মিক জন্মের মহাঁলপ্র এল। 

গোড়ার কথা কিছুটা বলতে হয়__-কেননা! মার্কসের যাত্রা হেগেলের দর্শন 
থেকে । বাঁলিনে হেগেলগন্থী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন ছিল [9০155011001 
র্যাডিক্যাল চিন্তাঁধারায় বিশ্বাসী তরুণ বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হতেন এখানে । 
হেগেলের শিঙ্য বলেই নিজেদের গুঁরা পরিচয় দিতেন । 

শুধু এই তরুণ বুদ্ধিজীবীর! নয়, প্রায় সমস্ত জার্সানীই তখন হেগেলীয় দর্শনে 
প্রভাবিত।- হেগেলের দর্শনকে জার্মান সরকার রাষ্ট্রীয় দর্শন হিসেবে গ্রহণ 
করেছিল। তখনকার জার্মান সরকারের সমর্থনে হেগেল বলেছিলেন, এই 
সরকারের কার্যাবলী যুক্তিসংগত, কারণ তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে। আব অস্তিত্ব 
যখন, বয়েছে তখন বুঝতে হবে তার পেছনে রয়েছে অপরিহার্ধতা বা 
প্রয়োজনীয়তা । যদ্দি এর কার্যাবলী অযৌক্তিক হোত, তবে এই সরকার 
নিশ্চয়ই লোপ পেত। যতক্ষণ ন! এর বিলুপ্তি ঘটছে, বুঝতে হবে এর কার্যাবলী 
অযৌক্তিক নয়__সঠিক পথেই এই সরকার পরিচালিত হচ্ছে । হেগেলের 
দার্শনিক অনুজ্ঞার অংশ বিশেষ সরকারী কাঁজের সমর্থনে স্থযৌগমত লাগিয়ে 
জার্মান রাজতন্ত্রের সমর্থক জমিদারতন্ত্র ও সেনেট সরকারের দমননীতির একট! 
স্থায়ী ব্যাখ্য। তৈরী রাখলেন । ৃ 

হেগেলের দর্শনের এই রক্ষণশীল দ্দিক্টাই ব্যাঁবহারিক মর্ধাদ1! পেল।' 
প্রচলিত অবস্থাকে দর্শনের পদ্ধতি দিয়ে সমর্থন করে হেগেল-জার্মান রাঁজতন্ত্রকে 
বাঁচবাঁর হাতিয়ার জুগিয়েছেন। কিন্তু হেগেলীয় দর্শনের গতিময়তার দিক্‌ 
ব্রক্ষণশীলদের কাছে পরিত্যক্ত ছিল। কেননা হেগেল আরে! বলেছিলেন যে, 
এক জময়ে বাস্তব অবস্থা অবাস্তব হয়ে যেতে পারে--তখন তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হবে। এমনি ভাবে বিলুপ্ত হয়েছে ফরাসী রাঁজতন্ত্র-ফরাঁসী রাজতন্ত্রের যতদিন 
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অস্তিত্ব ছিল তার অস্তিত্বের পেছনে যুক্তি ছিল। কিন্ত গতির পথে রাজতন্ত্র 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লে! এবং তাঁর অস্তিত্ব যুক্তিহীন হয়ে গেল-যাঁর ফলে 
.. ব্লাজতন্ত্রের অবশ্যন্তাবী পতন হোল । স্ৃতরাঁং হেগেলের মতবাদ থেকে আমাদের 
বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বর্তমানে যাঁর অস্তিত্ব আছে গতির পথে একদিন না 
একদিন তাঁর স্থায়িত্ব লৌপ পেতে পারে। 

হেগেলের দর্শনের মধ্যে স্পষ্ট ছুটো ধারা দেখা যাচ্ছে। একটা ধারায় 
দেখি বীস্তব অবস্থা যে কোনো উপায়ে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা। অপরদিকে 
বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনে জগৎ-সংসাঁরের গতিময়তাঁর ব্যাখ্যা স্বীকার করা। 
তীর দর্শনের এই ছু*দ্িক শিষ্যদের মধ্যেও বিভেদ রচনা করেছিল । রক্ষণশীল 
শিষ্কের! শ্রেণীগত স্বার্থে রাষ্ট্রে প্রচলিত রাজনীতির পক্ষে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ 
করার চেষ্টা করলেন। এ'বা রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাঁচারিতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের 
বিশেষ অধিকার সমর্থন করে এসেছেন । কিন্তু তরুণ হেগেলপন্থীদের মধ্যে জন্ম 
নিল নাস্তিকতা ও বৈপ্রবিক সিদ্ধান্ত । বালিনে এদেরই মেতা ক্রনো বাউয়ের 
(80070. 9201), কার্ণ ফ্রায়েবিশ কোপ্পেন (12801 দা1০11015 
562 ), ডেভিড ফ্রায়েডরিশ ট্রউস €708ড17্‌ দা1০01101, 90:8095 ) 
ও লুডভিগ ফয়েরবাখ (18071 চ50০75৪০ )। জার্মান রক্ষণশীলতার 
যথাষথ বিবোঁধিত1 এল এ'দের কাছ থেকেই। 

প্রথম ধাক্কা দিলেন স্্উউস। যিশুর জীবন নিয়ে স্্রউস একট] বই+ লিখলেন 
(১৮৩৫)। যিশুর জীবনের লোৌকৌ্তর মহিমা স্উসের কলমে ধুলিসাৎ হয়ে 
_গেল। হেগেলের দীর্শনিক প্রতিপাদ্য থেকে ট্রউস তার সমর্থন নিয়েছেন। 
বাইবেলের গাঁলগন্পের অলৌকিকত্ব হেগেলও সমর্থন করেননি, কেননা 
ঈশ্বরই যখন চরম ও পরম, সেই পরম ভাব (অন্ত অর্থে ঈশ্বর ) থেকেই 
আমাদের সাময়িক কালের বাস্তব ও ভবিষ্যতের বাস্তবের ধারাবাহিকতা চলে 
আসছে। তীর মতে বিশ্বের হ্ষ্টির বহু আগে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল শুদ্ধ চিন্তার 
€ 575 [5০88৮ ) রূপে | ঈশ্বর শুদ্ধ চিন্তা দিসে বিশ্বকে স্ষ্টি করেছেন, 
ঘটনাপ্রবাহের স্থষ্টি করেছেন_-শুদ্ধ চিন্তা যেমন শাশ্বত চিরন্তন, ' বিশ্বের 
অস্তিত্ব শাশ্বত চিরন্তন, কেননা ঈশ্বরের আপন শাশ্বত সত্তা দিয়ে এই বিশ্ব 
স্থজিত। এই যে ঈশ্বরের ধারণা, বাইবেলীয় ঈশ্বরের সঙ্গে এই ধারণার সংঘাত 
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অবশ্থান্ভাবী | সেই অবশ্যম্ভাবী সংঘাঁতের ইঙ্গিত হেগেলই দিয়ে গেছেন । অতএব 
ঈশ্বরবিশ্বীসের সঙ্গে বাইবেলীয় গাঁলগল্পের যৌগাঁযোগ অহেতুক । কোনো! বিশেষ 
পার্িব ঘটনা দিয়ে ঈশ্বরের অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয় না, কেননা ঘটনা- 
গ্রবাহের চিরন্তনতার ও সামগ্রিকতার মধ্য-দিয়েই ঈশ্বর প্রকাশিত হচ্ছেন। 
ঈশ্বরই সব ঘটনার আদি উৎস। 

অবশ্যই ঈশ্বরের পরমত্ব মেনে নিলে বাইবেলের গাঁলগল্প অর্থহীন হয়ে পড়ে। 
এই অর্থহীনতাঁর যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গিত হেগেলই দিয়ে গেছেন। উন হেগেলের 
পদ্ধতি অনুসরণ করে যিশুর মহিমীকে লৌকিক পর্যায়ে টেনে আনলেন। , 
যিশুকে বললেন এঁতিহাঁসিক পুরুষ। বাইবেলের বর্ণিত ঘটনাগুলোৌকে 
এতিহাসিক ঘটনায় নাঁমিয়ে আনলেন। বাইবেল এবং যিশুর অলৌকিক 
মহিমার পদচ্যুতি ঘটালেন। ট্রউসের সিদ্ধান্ত মৌলিক কেনন হেগেল যেখানে 
বলেছিলেন ঈশ্বর থেকেই শুরু, ট্রউসের প্রতিপাদ্ি বক্তব্য মানুষের চিন্তা থেকেই 
ঈশ্বরের জন্ম । ট্উসের বক্তব্যকে পরে আরো বৈপ্লবিক এবং আরে৷ ঘনিষ্ঠ 
লৌকিক মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন ব্রনো বাউয়ের ও লুডভিগ হানার ৷ সে 
কাহিনী আরো কয়েক বছর পরেকার। 

ট্উসের বই সমস্ত জার্মানীর চিন্তাবিদ মহলে অভূতপূর্ব সাঁড়া জাগিক্ে 
তুললো । বইটি প্রকাশিত হবার পর ছুটো ঘটনা স্মরণে রাখা দরকার । প্রথম - 
হচ্ছে হেগেলের নিজস্ব দার্শনিক পদ্ধতি দিয়েই হেগেলের প্রতিপাছযের 
খগ্তন। দ্বিতীয়ত, এই বই তরুণ হেগেলপন্থীদের একট] সংহতির মধ্যে বেঁধে 
দ্রিল। দক্ষিণপন্থী হেগেলীয়দের ধর্ম, বাঁজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কিত 
রক্ষণশীলতার দুর্গে আঘাত দেবার স্থযৌগ করে দিল। ছুটে বিরোধী এবং 
আক্রমণাত্মক শিবিরে ভাগ হয়ে গেলেন হেগেলের শিয্ের|। 
_. প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির বিরোধিতায় যখন তরুণ হেগেলপন্থীবা 
তাদের বক্তব্যে শান দিচ্ছেন তখনই মার্কস এসে পড়লেন তরুণ হেগেলীয়দের 
সংগঠনে । এই সংগঠনের নেতৃপদে ছিলেন বাউয়ের, কোগ্পেন। দলে ছিলেন 
কুটেনবার্গ, এডুয়ার্ড মেয়েন, ম্যাক্স স্টার্নার। আরো ধারা ছিলেন প্রত্যেকেই 
বার্লিনের শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেউ অধ্যাপক, শিক্ষক, কেউ 
পত্রিকা সম্পাদক । মার্কলের মত তরুণ ছাঁত্রেরাঁও ছিলেন দলে। 

রাঁজতন্ত্রের পক্ষে স্্রউস ছিলেন নিরাপদ । ধর্মতত্বের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দিলেও 
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ধর্মতত্বের গণ্তী ছেড়ে বেরিয়ে আঁসেননি। রাজনীতি, সমাঁজতত্ব ট্রউসের 
আলোচনার বাইরে ছিল। কিন্তু একই হাতিয়ারে রাজনীতি ও সমাজনীতির 
বৈপ্লবিক, ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হলেন বাউয়ের ও কোগ্জেন এবং সঙ্গে নিলেন 
মার্কস্কেও । আণন্ড রুগে (400০9]10 ২০৪৪) ও থিয়োডোর এখটেরমেয়ের 
(0775990165 7:017021002562) যুগ সম্পাদনায় তরুণ হেগেলীয়দের মুখপত্র 
বার করলেন। মুখপত্রটির নাম : [79111550175 79100001027 0 020$501)6 
[িছো১9৮ আও ড/159909০1)9£৮১৯ | পত্রিকাটি জন্ম মাত্রই প্রচলিত রাজনীতি 
ও সমাজনীতির বিরোধিতা শুরু করলো। বাউয়ের ও কোগ্নেনের সঙ্গে 
মার্কনও ওই সংকলনে লেখা শুক করলেন । 

বালিন বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করতেন বাউয়ের, মার্কসের চেয়ে 
দশ বছরের বড়, কিন্ত পরিচয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই বাউয়ের মাসের 
মনীষার যথাযথ পরিচয় পেলেন। বিশ বছরের এই ছাত্রটিকে তখনি দলের 
নেতৃত্বের মর্ধাদাও দিতে হয়েছিল। অথচ এই বাঁউয়ের প্রথমদ্দিকে ছিলেন 
রক্ষণশীল হেগেলপন্থী, স্্রউসের যিশুর. জীবনীর বিরূপ সমালোচনায় বাঁউয়ের 
ছিলেন অগ্রণী। এই তরুণ দক্ষিণপন্থী হেগেলশিষ্য রক্ষণশীলদের অনেক আশা! 
ভরসার স্থল ছিলেন। কিন্তু কয়েকবছর বাদেই বাউয়েরের চিন্তাজগতে 
পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। বাঁউয়ের পরিণত হলেন চরমপন্থী হেগেলশিষ্য। 
বাউয়েরের এই মানসিক বিবর্তনের মুখেই মার্কসের সঙ্গে পরিচয়__বাঁউয়ের 
তখন চরমপন্থীদের নেতা । শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ট্রউসকেও অতিক্রম করে 
গেলেন বাউয়ের খুষ্টতত্বের আলোচনায় । খুষ্টায় গসপেলের আরো! কঠিন 
সমালোচনায় বাউয়ের ত্পর হয়ে উঠলেন। বাউয়ের বললেন, বাইবেলীয় 
গল্পগাথার কোনো! এতিহাপিক ভিত্তিই নেই। ওগুলো নিছক গল্প। খৃষ্ট 
ধর্মের উৎপত্তি অবশ্ঠ এতিহাঁসিক কারণে ও সামাজিক প্রয়োজনে । ঈশ্বরের 
বা যিশুর কোনে! লোকোত্তর মহিমা তার হেতু নয়। 

বাউয়েরের বই বেরুল [2010] 6 ০%৪106০11501,61 39501510166 
065 70178107195 (1840 )1২ শিক্ষাজগতের কর্তৃপক্ষের নজরে: পড়লেন 
5 ১ 8106 স5০০১০০৮ 107 (91000910 410 21003016700 
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09901191769 09] 51001901167 
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বাউয়ের। বাঁউয়েরকে বন বিশ্ববি্ঠালয়ে সরিয়ে দেওয়া হোল । বাঁউয়েরের 
সঙ্গে মার্কসের ঘনিষ্ঠতার মুখে বাঁউয়ের বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য হলেন । 
মার্কস রয়ে গেলেন বাঁলিনে । বাউয়ের চলে গেলেন কিন্তু বাউয়ের চাঁন মার্কসও, 
পড়াশুনো শেষ করে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে বন বিশ্ববিদ্ঠালয়ে অধ্যাঁপনার চাঁকরি 
গ্রহণ করুক-। বন থেকে ছুজনে মিলে একটা ব্যাডিক্যাল মতামতের সাময়িক 
পত্র বার করবেন । [৪116 ০৪1০০0% ছুজনকে যথাধথ খুশি করতে, 
পারছিল না। কিন্তু তার আগে মার্কসের পড়ীশ্তনো শেষ করা দরকার । 
তবে মার্সের ডক্টরেট থিসিস তীর পরীক্ষকদের কতখানি খুশী করতে পারঝে। 
সে সম্পকে বাউয়েরের সন্দেহ ছিল । 

মার্কসের চুড়ান্ত র্যাঁডিকাঁল মতাঁমত, নাম্তিকবাঁদ পরীক্ষকদের খুশী করতে 
পারবে না নিশ্চয়, অথচ ডক্টরেট ন। পেলে নয়। বাঁউয়ের-এর ইচ্ছে মার্কস 
যেন তার মতামতের স্বর কিছুটা নরম করে আনেন যাতে রক্ষণশীল 
পরীক্ষকদের কাঁছে ওই গবেষণা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু দার্শনিক 
মতামতে মার্কস নিজস্ব প্রত্যয় থেকে একচুলও নেমে আসতে বাজী 
নন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল বার্লিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে মার্কস তার গবেষণা পরীক্ষার 
জন্য দেবেন না। মার্কসের মতামতের চুড়ান্ত বিরোধীরাই সেখানে পরীক্ষক। 
অন্য এক অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কলকে যেতে হবে যেখানে মার্কসের যুক্তিবাদ 
ও প্রত্যয় যথাষথ মূল্য পাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল জেনা বিশ্ববিদ্যালয় ।' 
পনেরো! এপ্রিল, ১৮৪২, মার্কস জেনা থেকে স্নাতকোত্তর গবেষণার পুরস্কার, 
পেলেন ।১ ্‌ 

মার্কসের বিষয় ছিল ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দার্শনিক চিন্তার 
পার্থক্য। মূলত ধর্মতত্ব ও ধর্মের ভূমিকাই নব্য হেগেলবাঁদী মার্কসকে বস্ত- 
বাদী গ্রীক দার্শনিক ভিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনের দ্রিকে আকৃষ্ট 
করে। হেগেলবাদে দার্শনিক অন্ভাবন1 ও ঈশ্বরতত্বের মধ্যে যে অসামপ্স্ত 
রয়েছে নব্য. হেগেলবাদীদের তাই ছিল বিতর্কের বিষয়। সম্পূর্ণ বস্তগত 
ধারণায় ঈশ্বরকে নামিয়ে আনার চেষ্টা যুরোপে প্রথম দেখা যাঁয় ডিমোক্রিটাস 
ও এপিকিউরাসের চিন্তায় । 
১ মার্কসের গব্ষণার বিষয় ছিল: 701000702 ৫৮] 0620010010181167. 0170. 91010007919-- 
01865) ]800751700110900716- ডিস্লোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দার্শনিক চিন্তার পার্থক্য 
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১৮৩৭ সালে পিতা হাইনরিখকে একটা চিঠির বক্তব্যে মার্কস জানাচ্ছেন ঃ 
“দেবতাদের অধিষ্ঠান এতদিন ছিল পৃথিবী ছাড়িয়ে, এখন তারা বাস করেন 
পৃথিবীর মধ্যেই ।” যেকাঁলে মার্ক এ কথা! লিখেছেন, স্্উউন লিখিত যিশুর 
জীবনী নব্য হেগেলবাদীদের সেই সময়ে একটা মূল চিন্তাধারায় সংহত করতে 
পেরেছে । বিশেষ করে ধর্মের অলৌকিক তন্বে আঘাত হানবাঁর এক্যবদ্ধ 
স্থযোগ এনে দিয়েছে। উনিশ শতকের ভাববাঁদী চিন্তাধারায় ফাটল ধরাবাঁর 
এই চেষ্টা! মার্ক আরো বিস্তৃত করে দেখাতে চাইলেন তার গবেষণায় । নব্য 
হেগেলবাঁদীরা যখন নিছক ধর্মতন্বের মধ্যে ডাইলেকটি ক্যাল পদ্ধতির প্রয়োগে মগ্র 
রয়েছেন মার্কস তখন চূড়ান্ত বস্তবাদের সঙ্গে ধর্মতত্বের সংযোগ ও বিরোধিতার 
ব্যাখ্যা রচনায় মন দিলেন। : আর, স্বাভাবিক কারণেই বস্তবাদের মৌলিক 
অষ্টাদের দিকে মার্কসের দৃষ্টি পড়ল । দৃষ্টি পড়ল গ্রীক বস্তবাঁদের ছুই উদ্ভাবক 
ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দশনে। 

ডিমোক্রিটাস বলেছেন, শূন্য থেকে কোনো কিছুর উৎপত্তি হতে পারে না 
(টি ০৮0৫158 $5 ০586০৭ ০৪৮ ০৫750031778 )। কোনো কিছুই একেবারে 

ধ্বংস হয়ে যায় না--এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তর লাভ করে। 
বিনা কারণে ও প্রয়োজনে কোনে। কিছুই ঘটে না। আদিতে রয়েছে পরমাণু । 
পরমাণু থেকেই জগতের সব কিছুর উৎপত্তি। পরমাণু সকল সময়ে গতিশীল। 
তবে পরমাণুর গতির পেছনে প্রকুতিগত কারণ রয়েছে_-পরমাণুর সব কিছুই 
প্রাকৃতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু পরমাণু দ্বারা মান্ষের জীবন গঠিত__ 
মানুষের জীবনও প্রারুতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত। পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছা! 
এনই-_মাহ্ষেরও স্বাধীন ইচ্ছা নেই। 

এপিকিউরাস এই পরমাণুবাদ গ্রহণ করলেও বিপরীত ভাবে পরমাণুর 
স্বাধীন ইচ্ছাঁর স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবে! দেখিয়েছেন যে, মানুষের জীবন 

স্বাধীন ও স্ব-ইচ্ছায় চালিত। প্ররুতির অনড় ও অবিকল নিয়মের ক্রীড়নক 
হিসেবে তিনি মানুষকে দেখেননি । মানুষ আপন ইচ্ছায় জীবনকে পরিবতিত 
করতে পারে। 

ডিমোক্রিটাস পরমাণু দিয়েই ঈশ্বর ও বিভিন্ন দেব্েবীর রহস্ত ব্যাখ্যা 

করেছেন। মান্গষের মত দেবতারাও পরমাণু দিয়ে তৈরী । দেবতাদের্ও জন্ম 
আছে, মৃত্যু আছে। সাধারণ লৌকিক ক্ষমতা ও কার্যকারণের কিছু উর্ধে 
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দেবতাদের অধিষ্ঠান। ডিমোক্রিটাসের প্রত্যয়ে ধর্মতত্বের লৌকোত্তর মহিমী 
স্বীকৃত নয়। 

ডিমোক্রিটাসের ধর্মতত্বের এই ব্যাখ্যার কিছু অংশ এপিকিউরাস গ্রহণ 
করেছেন কিন্ত এই ব্যাখ্যাকে আরো ঘনিষ্ঠ লৌকিক মর্যাদা দিয়েছেন। 
এপিকিউরাঁস বলতে চেয়েছেন দেবতারা মান্থষের কোনো! ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করেন না। দৈব, ঈশ্বরের বিধান এই সব ধারণা কুসংস্কার মাত্র। ভগবান 
বিশ্ব বা মানুষকে স্থষ্টি করেননি । বিশ্বজগৎ এবং মানুষের কোনে! কাজের 
উপর ভগবান হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং, ভগবানকে ভয় বা ভক্তি করার 
কোনো কারণ নেই মানুষের । মানুষের ইচ্ছা ভগবানের শক্তি ছারা পরিচালিত 
নয়_ প্রাকৃতিক শক্তি দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। তবে প্রাকৃতিক শক্তির দ্বার! নিয় স্ত্রিত 
হলেও তা মুক্ত'। প্রাকৃতিক সীমার বাইরে মান্য আপন ভাগ্যবিধাতি।। 

মানুষের ন্ব-ইচ্ছাঁর পরবশ্ঠতা বা জড়ত্ব মার্কসের কাঁছে স্বীকৃত তথ্য নয় ॥ 
মার্কসের কাঁছে মানুষ চিরকালই আপন ভাগ্যবিধাতা। এই কারণেই নানা! 
গ্রসঙ্গে ভিমৌক্রিটাঁসের প্রতি বিরূপ মন্তব্যে মার্কসের উৎসাহ দেখা গেছে । 
তুলনায় এপিকিউরাস মার্কসের প্রত্যয়ে আরো গ্রহণযোগ্য । যে সময়ে এই 
তত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত যে, দেবতা বা ঈশ্বর মান্থষের ভাগ্যের সিড়ি তৈরী করে দেয়, 
সেই কালে মার্কস প্রচণ্ড ঘ্বণ! ছড়িয়ে বলছেন, “যত দেব দেবী আছে সকলকেই 
আমি স্বণা করি”। গবেষণা গ্রন্থের ভূমিকার একাংশে মার্কসের এই উক্তি। 

ধর্মতত্বের লৌকিক ব্যাখ্যা থেকে মার্কস সরাসরি চলে এসেছেন বন্ত . 
জগতের প্রগতিবাঁদে, যেখানে মানুষ স্বয়ং আপন ভাগ্যনির্মীতা। এ ব্যাপারে 
মার্কস কিন্ত হেগেলীয় ডায়েলেক্টিকৃসের সাহাঁষ্য গ্রহণ করেননি । মোটামুটি, 
বস্তবাঁদী ডায়েলেক্টিকসের রীতি নীতি মার্কসকে আপন ব্যাখ্যায় যুক্তি 
জুগিয়েছে। একেবারে নিজন্ব পন্থায় মার্কস বলতে চেয়েছেন, ধর্ম নয়, ঈশ্বর 
নয়, দর্শন থেকেই মানুষ আপন ভাগ্য পরিবর্তনের রসদ জোগাঁড় করে নেবে । 
দর্শন থেকেই আসবে বাস্তব জগৎ সম্পকিত ব্যাবহারিক দৃষ্টিতঙ্গি__যার 
শক্তিতে মানুষ জীবন ও জগৎকে প্রয়োজন মত বদলে নিতে পারবে । মনোগত, 
চেতন] থেকে জন্ম নেবে জাগতিক বিদ্রোহ । দর্শন যেন পুবাঁণের প্রমিথিযুস, 
স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে 'মাহ্ষের জীবনে বিপ্লব এনে দ্েবে__গবেষণা। 
গ্রন্থের মুখবন্ধে মার্কস বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুসের এই উল্লেখ রেখেছেন। কিন্তু 


রা 
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তখন কে জানতো-_মার্কস নিজেই আধুনিক কালের প্রমিথিযুস , পুরাণের 
প্রমিথিয়ুসের মত যিনি ছুরত্ত ভাগ্য জয় করার চিরকালীন হাতিয়ার মানুষের 
হাতে তুলে দেবেন । 


সম্ভবত তরুণ মার্কসের এই ভবিষ্যৎ চিনেছিলেন একজন । নব্য হেগেলপন্থী 
মোসেস হেস। মার্কসের তরুণ বন্ধু। মার্কপের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা 
হেস তার আঁর এক র্যাঁডিক্যাঁল বন্ধুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন । মার্কস তখন 
সবে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন । চব্বিশ বছরের যুবক মার্কসের মুখোমুখি 
পরিচয় পেয়ে হেস বিস্মিত। তীর চিঠির ইংরেজী অনুবাদ থেকে পাই : 

“72 15 6102 £586550, 021017815 010০ 0106 £21070011)0) [01)11095010121 
1007 21152 2100. চ1]1 5000...... নাজ 60০ ০5৮০5 0: 811 (361010090%.., 
101. 11910798615 105 10015 1080)০-15 90]] ৮615 ৮০0) 
(9০96 24 ৪6 100056 ) 217 ড/1]] £1৮০ 0090196%8] 16115101) 200. 
00116105 61091 ০০900-0০-£1809. [725 00001517195 ০ 06590956 
[017119501017109] 961101051)259 চ্16] €1)০ 10050 10101105 ৮৪10. [109.511)0 
২0059980, ৬ ০169112, [701159.010, 1,555115, 1721172 200 172601 
0520. 11060 0106 17215010--1 585 10520, 110 0300%৮12 609£০61021 1] . 
.8170620 200 9০90. 11952 [01 1৬911” ৃ 

মার্কসের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ হোল । কিন্তু কতকগুলো ঘটনা ইতো- 
মধ্যে ঘটে গেল যা৷ প্রত্যাশিত ছিল না। বাউয়ের-এর দ্বিতীয় বই 13161. 
02] 6%৪1066115017917 9650151066 001 95170761056 প্রকাশিত হয় এ 
সময়ে । একে ত সরকারী শিক্ষা দপ্তরের স্থনজরে বাঁউয়ের ছিলেন না, এই বই 
শিক্ষা দগ্তরের রোষ আরো! বাড়িয়ে দিল। বন থেকে বাউয়ের-এর চাকরি 
গেল। জার্মানীর সমস্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়ে সরকারী দমন নীতির খড়গ নেমে এল। 
বাউয়ের-এর শুধু চাকরি গেল না, তখনকার জার্মানীর আইন মত তার শিক্ষক- 
অধিকারও € €6৪017106 11০6756 ) কেড়ে নেওয়া! হোল । ফলে, শুধু বাউয়ের 
নয়, মার্কসও চোঁখে অন্ধকার দেখলেন । 

মার্সের সামনে একটাই পথ খোলা রইলো, ভবিষ্যতের পথ__ 
সাংবাদিকতা । ছাত্রজীবনে সাংবাদিকতায় মার্কসের দীক্ষা হয়ে গিয়েছিল । 
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আনন্ড কগের সম্পাদনায় বেকত 781155019 ]810001561 | নব্য 
হেগেলপন্থীদের মুখপত্র। তরুণ মাসের প্রাবন্ধিক জীবনের স্থক এই 
পত্রিকাতেই | ধর্মতত্বের আলোচনীয় পত্রিকাটি বিস্তর শোরগোল তুলেছিল-_ 
নব্য হেগেলবাদের দৃষ্টিতে ধর্মের আলোচনা । স্বভাবতই এদের প্রকাশিত 
আলোচনা সরকারী হেগেলবাদীদের যথেষ্ট বিরক্তির কাঁরণ ঘটায় । প্রাশিয়ান 
সরকার রচনাগুলোর মধ্যে বা্রত্ৰোহিতার গন্ধ পেল। অতএব পত্রিকার আমু 
বেশিদিন নয়। জন্মের আঁড়াই বছর বাঁদে পত্রিকার ক্রোধ হয়ে গেল। 

কিন্ত রগে এত সহজে দমবার পাত্র নন। কগের পেছনে রয়েছেন 
বাউয়ের, মাস, কোগ্সেন, হেস, কৰি হাইনে-_-নবধুগের জার্মানীর প্রাবন্ধিক ও 
কবিরা । লিপজিগ থেকে বেরুত ওই পত্রিকা । এবারে রুগে ড্রেঘডেনে চলে 
গেলেন। আরেকটি সাময়িক পত্রের জন্ম দিলেন । 49590501)6 
[2180567,| ঘা খেয়ে রুগে আরো ব্যাঁডিক্যাল মতাঁবলম্বী হয়েছেন । 
নতুন পত্রিকা স্বম্নত প্রকাশে সরকারবিরোধী রূপ প্রকটতর করেছে। 
মার্কস খুশী এতে । কেননা মার্কস্রে মন ক্রমশ সামাজিক অন্যাঁয় ও দমননীতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল হয়ে উঠছে। মার্কসের একাধিক আলোচনা “ডয়েশ্চে 
ইয়ারবুখের'-এ প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু জন্মমুহর্তেই কর্তৃপক্ষের খরদৃষ্টি 
পড়েছিল পত্রিকার উপর। বছর ঘুরতে ন1 ঘুরতে পত্রিকার প্রকাশ প্রাশিয়ান 
সরকার বন্ধ করে দিলেন। ৃ 

একটা কি ছুটে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে নতুন যুগের চিন্তাধারা রোধ 
করা যায় না। প্রাশিয়াঁন সরকার ও জার্মান সামন্ততন্ত্র তাদের আয়ুফ্কালের 
শেষ মুখে মরিয়া । তবু জার্মানীর নব্য হেগেলবাদীদের রাজনৈতিক মতাঁমত 
ততদ্দিনে পরিণত আন্দৌলনের রূপ নিয়েছে । এর সামাজিক কারণও ছিল। 
উদীয়মান বুর্জোয়া গোঠী তখন প্রাশিয়ান সামন্ততন্ত্ের থবরদারী পছন্দ করছে 
না। তাদের অসন্তোষ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে। এ ব্যাপারে 
সবচেয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল €0২17510150175 7.616075” পত্রিকার । বিশেষ 
কোনো রাজনৈতিক মতামতের পৌষকতা এই পত্রিকা করেনি । তবু নতুন 
যুগের উদ্যমশীল. লেখকেরা এই পত্রিকার পেছনে এসে জড়ো হলেন। ভয়েশ্চে 
ইয়ারবুখের-এর লেখকগোষ্ঠী আর একটা! মুখপত্র পেয়ে গেলেন। সবাই এসে 
মিলিত হলেন ফের-_মার্কস, বাউয়ের, কোগ্সেন, ম্যাক্স স্টার্নার, হেন, জর্জ 
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হারভেগ। পত্রিকার জন্মের দশমাস বাদে কর্তৃপক্ষ মার্কলকে পত্রিকার 
সম্পাদনার দায়িত্বের আহ্বান জানালেন । 
২0761010176 25168708” পত্রিকার সম্পাদকের পদ মার্কস গ্রহণ করলেন। 
দায়িত্ব পেয়ে মার্সের কলম আরো তীক্ষ হয়ে উঠলো । মার্কসের চিন্তা তখন 
প্রখর রাজনীতির দিকে বাঁক নিয়েছে । এই রাজনীতি প্রতিবাঁদমুখর ছিল 
সরকারী অব্যবস্থা, নিপীড়ন আর দমননীতির বিকদ্ধে। মার্কসের হাতে পড়ে 
পত্রিকার সরকারবিরোধী রূপ আরো তীব্র হয়ে উঠলো। মার্ক কলম 
ধরলেন_ প্রথম লক্ষ্য সরকারী সেন্সরশিপ। এক এক করে অনেকগুলি 
. সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে__সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা ও মত 
প্রকাশের স্বাধীনতা ছিন্নভিন্ন । মার্সের কলমের মুখে সরকারী সেন্সরশিপের 
বিরোধিতা, ডায়েটের রাজনীতি, মৌসেলের আঙ্রচাষীদের সমস্তা, দরিক্ 
অরণ্যবামীদের কাষ্ঠ সংগ্রহের অধিকারের দাবি তীর ভাষায় মুখর হয়ে উঠলে।। 
নিফলুষ মানবতার প্রেরণায় মার্কসের ওই কলম ধরা। তখনো কোনো তত্ব বা 
বিশেষ কোনো দার্শনিক চিন্তার প্রেরণায় মার্কস উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেননি। নবীন 
সম্পাদকের কলমের ধাঁর, সহজ যুক্তিবাদ ও আবেগ বাইনিশে ৎসাইটুড্‌ 
পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাঁড়িয়ে তুললো'। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় আটশো 
থেকে ছৃ'হাজারে উঠে এল । 
এই পত্রিকাঁতেই মার্কসের প্রথম পরিচয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে । 
লেখক মোদেদ হেস। হেসের রচনা জার্মানীর তরুণ বুদ্ধিজীবীদের 
আলোচনার বন্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্ত তখনই মাকম সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় 
তেমন আকৃষ্ট হননি । কিন্ত মার্কসের ক্ষুরধার সমালোচনার মুখে সরকার 
পক্ষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো । যা অবধারিত তাই ঘটলো । ১৮৪২-এর এপ্রিলে 
মার্ক রাইনিশে ৎসাইটুঙ-এর সম্পাদকীয়ত্ব গ্রহণ করেন, পরের বছর মার্চে 
পত্রিকার কঠরোঁধ কর! হোল। মার্সের চাকরি গেল। 
জার্মানীতে কলম ধরা অসম্ভব হয়ে উঠছে । মার্কম প্রচণ্ড রকমে পড়াশুনোর 
কাজে ডুবে গেলেন। এতদিন মার্কসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক মানবীয় 
মূল্যবোধে উদ্ধদ্ধ ছিল।. সাধারণ নীতিবোধের ভিত্তিতে ছুঃস্থ সাধারণ মানুষের 
প্রতি সমবেদনায় সরকারী দমননীতির সমালোচনা, করে এসেছেন। পড়াশুনো 
করতে গিয়ে মার্কস সাক্ষাৎ পেলেন সা পিম-র, প্রুধো-র | ফরাসী সমাজ- , 


২৬ কার্ল মার্কস, 


তন্তিকদের চিন্তার বিশেষত্ব চোখে পড়লো । এর মধ্যেই এক সমৃদ্ধ জীবনদর্শনের' 
নাতিস্পষ্ট আভা পেলেন। ফরাসী ভাঁষা শিখে মার্কস পড়তে শুরু করে 
দিলেন ম০এ1০, 10928101, (08020, 98110 91100010, 12101101107) ও" 
[,5:098৯-এর রূচনা। , 

জার্মানীতে স্বাধীন সাংবাদিকতা যখন অসম্ভব, মার্কস ঠিক করলেন, 
প্যারিসে চলে যাঁবেন। একা মার্কস নন। কগেও সেই ইচ্ছে পোষণ করছেন 
পাঁরিসে গিয়ে মার্স ও কগে এক সাময়িক পত্রের জন্ম দেবেন, সেটাই হবে 
গুদের জীবিক]। 

তবে প্যারিসে যাওয়ার আগে জেনীকে চাই। জেনীকে ছাড়া মার্কসের 
ভবিষ্যৎ কই। জেনীর পিতৃদেব ব্যারন ওয়েস্টফাঁলেন দেহ রেখেছেন কিছুকাল 
আগে। জেনীকে বিয়ে করতে মার্কসকে বেগ পেতে হয়েছিল। ব্যারন' 
ওয়েস্টফাঁলেন মার্কসকে কেহ করতেন-_তীর অবর্তমানে পরিবারের অন্ত: 
কতাব্যক্তিরা মার্সকে পছন্দ করবেন কেন? তবু বিয়ে হোল। বিয়ের পর 
কিছুকাল মধুচন্দ্রিমা যাঁপন করে মার্ক জেনীকে নিয়ে প্যারিসের পথে পাড়ি 
দিলেন। ূ র 

প্যারিসে তখন তরুণ বুদ্ধিজীবীদের হাট বসেছে। বাঁলিনে বা বনে যা 
- সম্ভব নয়__প্যারিসে তা সম্ভব। মার্কস ও রুগে পরিকল্পনা মত ছুজনেই 
প্যারিসে গিয়ে হাজির হলেন। হাইনে, বাঁকুনিন, প্রুধে?, কাবের মত তরুণ 
বুদ্ধিজীবীর! তখন ফ্রান্সের চিন্তাজগৎ উজ্জল করে বয়েছেন। "এরা! তরুণ 
ফ্রান্সের র্যাঁডিক্যাল চিন্তাধারার পৌঁষক | পত্রিকা প্রকাশে এদের দিনা 
বিশেষ প্রয়োজন । 

পত্রিকার নামকরণ হোল প্ডয়েশ্ে ফ্রান্তসোসিশ্চে ইয়ারবুখের। লেখক 
গোঠীর মধ্যে অনেককেই পাওয়া গেল। মার্কস, রূগে, হাইনে, বাকুনিনঃ 
হারভেগ, ফয়েরবাঁখ এবং আরো অনেকে । আর একটি নতুন শক্তিশালী 
কলমের সাক্ষাৎ মিললো । ফ্রিভরিশ এন্সেল্স্‌। 

কিন্ত দুর্ভাগ্য, পত্রিকাটি টেকাঁনো গেল না। পত্রিকাঁর ছুটে! সংখ্যাই 
মোটে বেরিয়েছিল। প্রথমত, নতুন পত্রিকার আধ্িক সংগতি ছিল 
না, আর তাছাড়াও সম্পাদক ছুজনের মধ্যে মতের অমিল দেখা গেল। 
মার্কস যখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত হতে চলেছেন-_রুগে উল্টোপথ 
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নিলেন, ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের শত্রুপক্ষের দর্শনে আকষ্ট হতে শুরু করলেন । 
তুচ্ছ এক কারণে ছুজনের মধ্যে মতান্তর গভীর হয়ে দেখা দিল । রুগেই বরং 
সম্পকছিন্ন করতে বেশী আগ্রহী হলেন। 

ডয়েশ্টে ফ্রান্খসোসিশ্চে ইয়ারবুখের পত্রিকার ছুটো সংখ্যায় মার্কসের ছুটে), 
বিখ্যাত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। একটি হেগেলীয় দর্শনের আলোচনা__- 
দ্বিতীয়টি তৎকালীন ইনুদী জীবনের সমস্তা সম্পর্কে। আপাতদৃষ্টিতে রচনা 
ছুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে বলে বোধ হবে না। কিন্ত বিষয়বস্ত 
আলাদা হলেও রচন৷ ছুটোর বক্তব্যে আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রচণ্ড মিল রয়েছে। 
মার্সের মানসিক পরিণতির একটা সুস্পষ্ট স্তর রচন1 ছুটোর মধ্যে লক্ষণীয় । 
এই ছুটো রচনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে সমাজ সম্পফিত কোন 
ধ্যানধারণায় মার্সের মনের গতি পরিণতি লাভ করতে চলেছে। 
প্রথম প্রবন্ধ থেকে মার্কসের ধারণাঁমত নিবিত্ত মানুষের শ্রেণী সংগ্রামের 
কথা মোটামুটি জানা যাবে। দ্বিতীয় রচনায় সমাজতান্ত্রিক সমাঁজের অক্পষ্ট 
কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায়। এই ছুটে! রচনাই আমাদের চোখে তুলে ধরে 
ভবিষ্তাতের কার্ল মার্কসের পরিণত চিন্তার আভাস । 

প্রথম রচনায় মার্কস দেখিয়েছেন ধর্মের সমালোচনা নিছক ধর্মের ব্যাপার 
নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সমালোচনার মধ্য দিয়ে ধর্মের যথার্থ সমালোচনা 
সম্ভব। ফয়েরবাখের প্রভাব এখানে লক্ষ্য করার মত। এই রচনাতেই প্রথম 
দেখা গেল মার্কসের আলোচনা আধুনিক বস্তবাঁদী দর্শনের ভিত্তির উপর 
প্লাড়াতে চাইছে । ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখাঁর ( চ:০0707010 
12102086100. 01 17150015 ) এই প্রথম প্রয়োগ মাক্প নিজের রচনাতে, 
দেখাতে চাইলেন। মার্কপ বললেন শ্রমশিল্প ও পার্থিব সম্পত্তির সঙ্গে রবাজ- 
নীতির যোগ রয়েছে । আর, তার থেকেই আধুনিককালের প্রধান প্রধান 
সমস্তার জন্ম হচ্ছে। 

দ্বিতীয় রচনাঁটি মূলত বাউয়ের-এর এক নিবন্ধের সমালোচনা । ইহুদীদের 
সামাজিক মুক্তির উপায় হিসেবে বাঁউয়ের বলেছিলেন, জাতীয় ধর্মের বন্ধন 
থেকে মুক্তি না পেলে ইহুদীদের পরিত্রাণ নেই । মার্কস কিন্ত ধর্মীয় সমাধানের 
পথে গেলেন না, মার্কস বললেন সমস্তা আসলে অর্থনৈতিক । ধর্মের প্রভাবের 
চেয়েও ইহুদী সমাজের উপর কাঁধকর প্রভাব বিস্তার করেছে সমাজের 


৪ ঃ কার্ল মার্কম 


বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম। ইহুদীদের সামাজিক মুক্তি এই সব ক্রিয়াঁকর্মের 
পরিবর্তনের উপর নির্ভর করছে-_নতুন ধরনের সাঁমাঁজিক শক্তির জন্ম দিয়ে 
নতুন সমাজ সংগঠনাঁর সাঁফল্যে ইহুদী সমাজের মুক্তি। এই মুক্তির চেষ্টা 
মান্গষের হাতেই রয়েছে । মোটামুটি একটি নাঁতিষ্পষ্ট বিশ্লেষণে এই প্রথম 
কার্ল মার্কস সমাজতান্ত্রিক সমীজ গঠনের কথা বলেছেন। 

প্রথম নিবন্ধে মাক শ্রেণীযুদ্ধের তাত্বিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পেরেছেন। 
বাষ্ট, সামাজিক সম্পদ্‌ ও শ্রমশিল্ের মধ্যেকাঁর সম্পর্ক বিচারে সর্বহারা শ্রেণীর 
উদ্ভব ও সামাজিক ভূমিকা নির্ণয় করতে পেরেছেন । খুব বিস্তৃত আলোচনার 
মধ্যে না এসেও মার্ক যা বলেছেন তাতে তীর ন্বরচিত তত্বের কয়েকটি মৌল 
উপাদানের সাক্ষাৎ আমরা এখনই পাই-যেমন মার্ক লিখছেন £ “[,০ 
[77015091019 15 67০. ৪০69৪] 01990106101 0৫6 005 010 আট]. 
0ুা, ঢ0ো জা) 66 [9:016568118 061081)09 015 81990116101. 0৫. 
[0715962 71:01021:65, 1 0101 111 9.9 600. 10111701012 01 002 
[১015 90195 ৮7118619169 ০0৬2 90019] 101:111011916.১ 

এখানে স্মরণীয় জার্মানীর [1,050 ও ০ 9691-এব একটা নিবন্ধ । 
ড০0], 96০1 আসলে বক্ষণশীল হেগেল শিল্প । ৬08 96610 জার্মানীর 
বাষ্্রীয় কতৃপ্রক্ষকে সাবধান করে দেওয়ার মানসে ফরাপী সমাঁজতীন্ত্রিক 
তত্ব আলোচিনা করে নিবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকার প্রশ্ন তুলেছিলেন। . 
সর্বহারা শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকা তার একটি বাঁক্যে সুন্দর ফুটে উঠেছে 
যা মার্কস উল্লেখ করেছেন এই, বলে £ “] 200 170601775 086 1 91791] 
০ 55০1562175.২ নিহিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীচরিত্রের রূপ ও নিবিত্ত শ্রেণীর 
রাষ্ট্রক্তৃত্ব দখলের সম্ভাবনা মাক ০০. 3651-এর রচনা থেকেই 
পেয়েছেন । ৬০০. 56০7-এর বিপরীত উদ্দেশ্ত নিয়েই মার্ক ৬০7, 9691,-এর 
আশঙ্কাকে এতিহাঁসিক পরিণতি রূপে চিহ্নিত করেছেন । 

ফ্রান্স তখন যুরৌপের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের ন্বর্গ। কয়ের বছর আগে 
১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবে বুর্জোয়। শ্রেণী ফ্রান্সে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার 
সম্পূর্ণ করায়ন্ত করে নিয়েছিল। ১৭৮৯-র বিপ্লবে ফরাসী সামন্ততন্ত্রে 
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দার্শনিক জীবনের স্ত্রপাত ২৯. 


পরাজয় ঘটলেও বাদ্্রিক ও সামাজিক নান ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব নষ্ট 
হয়নি। কিন্ত জুলাই বিপ্রবের আঘাতের পর সামন্ততন্ত্রের সামর্থ্য ফুরিয়ে 
আসতে থাকে । বিশেষ করে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার হাঁতিয়ারে বলীয়ান্‌ 
হয়ে নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটতে শুরু করে এই সময়ে। উদীয়মান বুজৌয়া 
সভ্যতার ভিত্তি দুঢ় হতে থাকে । ফলে, ফ্রান্সের ভাঁবরাঁজ্যে যে বিপ্রব ঘটলো 
তার প্রভাব প্রচণ্ডতাঁবে সমাজে ও বাষ্ট্রে প্রতিফলিত হতে থাঁকলো৷। যুরোপের 
কোথাও এর তুলনা! নেই। আর জার্মানী তো হেগেলের দর্শনের গোলক- 
ধাঁধায় পথ হারিয়েই ছিল। জার্মানী থেকে তরুণ বুদ্ধিজীবীর ফ্রান্সেই 
পালিয়ে আসতে শুরু করেছিলেন । 

নতুন সংস্কৃতির পাদপীঠ ফ্রান্স। ফ্রান্সে থাকার স্থযৌগ মার্কদ হেলায় 
হারালেন না। হেলভেশিয়াস ও হলবাখের বস্তবাঁদ, সা শিম-র অর্থনীতি, 
জোসেফ প্রধেণ-র নৈরাজ্যবাদ, ফুরিয়ের ও বাবুফ-এর ফুটোপিয়ান চিন্তাধারা, 
গিজো ও থিয়েরি-র ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা মার্কসের দ্িনরাঁতের অধ্যয়ন 
হয়ে উঠলো। গভীরভাবে পড়াশুনোয় ডুবে গেলেন মার্কস। মার্কসের এক 
নতুন জগতে প্রবেশ লাভ ঘটছে। জার্মীনীতে ছিলেন কেবল হেগেলীয় দর্শনের 
পরিবেশে | এখানে সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। জ্ঞানের পারাঁপারহীন অসীম 
সমুদ্রে মার্কস সীতার কেটে চললেন । এমনও সময় গেছে পর পর তিন চার 
বাতের ঘুমকেও কাছে ঘে'সতে দেননি। কতদ্দিন কতবার অসুস্থ হয়ে 
পড়েছেন__কিন্তু শারীরিক ছূর্বলতা ও অক্ষমতাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে 
মার্কদের সেই জেদ, মনের দুঢ় সংকল্প : নতুন যুগের চিন্তাধারাঁকে আত্মস্থ 
করতেই হবে। ূ 

মার্কস ডুবে রইলেন সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ সংক্রান্ত পড়াঁশুনোয়। প্যারিস 
শহরে সুযোগের অভাব ছিল না। প্যারিসের আঁকাঁশ বাঁতাস সমাজতন্ত্র ও 
সাম্যবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় ভরপূর। সমাজতন্ত্রের নব নব তত্ব ব্যাখ্যায় 
চিন্তাশীল লেখকের অভাব ছিল না। মত অন্ুযায়ী বিভিন্ন গেঠীতে বিভক্ত 
হয়ে আলাঁপ-আলোচনায় ও নিবন্ধ মারফত তর্কে বিতর্কে ফ্রান্সের চিন্তার জগৎ 
ভরে রেখেছিলেন অনেকেই । ছিলেন সী সিম-র শিষ্েরা; ফুরিয়ের-এব 
গোঠী; লেক (০10০৯), ক্যাথলিক পুরোহিত লামেন্নাই (1.912067077915)১ 
দিসম'দি (91500101)১ বুরে (৪415), পেকার (০০061) ও ভিদ্ল্‌ 


৩০ কার্ল মার্কস 
(৬1৭51) । শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রও বাঁদ ছিল না। বেরাগ্তার (027:81827)- 
এর সংগীত আর জর্জ স্তাণ্-এর চমকপ্রদ উপন্যাস থেকেও সমীজতান্ত্রিক 
ভাবধারা প্রচারিত হোত। 

সমাজতন্ত্রের এই সব ধারণার মধ্যে কোনোরকম সংগ্রামের কথা খুঁজে 
পাওয়া যেত না। প্রায় প্রত্যেক তত্বেই বিত্তবাঁন্‌ শ্রেণীর মজির পরিবর্তনের 
প্রত্যাশা ছিল। আশা! ছিল সমাজ-সংস্কারের চাপে বিভ্তবান্‌ মানুষেরা এক দিন 
'না একদিন নিজেদের সম্পদ্‌ বণ্টনে উদ্যোগী হয়ে উঠবেন । 

সম্পদ ব্টনের এই সরল. যুক্তির ফীঁকিতে মার্কসের মন সাড়া দেয়নি। 
সমাজতন্ত্রের প্রচলিত তত্বের সঙ্গে মাস সী সিম আর বাবুফ-এর অর্থ- 
নৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সম্মিলন ঘটিয়েছেন । মার্কসের সমাজতান্ত্রিক 
দর্শনের কয়েকটি মৌল উপাদান সা সিম আর বাবুফ-এর চিন্তার মধ্যে ছিল। 
মার্কস তা স্বীকার করেছেন। ফরাঁপী বিপ্লবের প্রায় সমকালীন এঁতিহাঁসিক 
ব্যাখ্যাগুলোর সঙ্গে সী সিম একমত ছিলেন না। ফরাসী বিপ্লবকে সামন্ত 
আর অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে নিছক বুজৌয়! শ্রেণীর সংগ্রাম বলে তিনি মনে 
করেননি । | 

সা পিম-র মতে ফরাঁপী বিপ্লব অবশ্ঠই শ্রেণী-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম 
বিভ্তবানের সঙ্গে নির্ধিত্ত শ্রেণীর | ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রাম কেবল ফরাসী 
বিপ্রবেই ঘটেনি । মানুষের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে শ্রেণী-সংগ্রামের নানা 
কাহিনী পাওয়া যাবে । শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত নিয়েই মানুষের ইতিহাঁস। 
স। সিম আরো বলেছেন যে, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত । 
মূলত সমাজের আধ্িক বনিয়াদ-ই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। বাঁজনীতির 
অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের তত্ব সী সিম 
বিস্তারিত করেননি কিন্তু আভাস দিতে পেরেছেন। সী সিম-র ভাবনা 
থেকে মোটামুটি ছুটো৷ মৌল উপাদান মার্কল গ্রহণ করেছেন__ইতিহাসের 
বাস্তব ব্যাখ্যায় 00096581156 176500:5696101 ০৫ 17156015) মার্কসীয় 
চিন্তার ছুটে] উপাদান। প্রথমটি, মাঁনব-ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের 
ইতিহাস ১ দ্বিতীয়টি, পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের 
গভীরত]। ৰ 

বাবুফ-এর বিখ্যাত পুস্তক “1005 ৫এ 758216”। . বাবুফ এক ধরনের 
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সাম্যবাদ প্রচার করেছেন__শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য সেখানে । শুধু পুঁথিগত 
আলোচনা, নয়__বাবুফ সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে লড়াইয়ের ময়দানেও নেমেছিলেন। 
প্যারিসের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন তৈরী করেছিলেন-_সেনাদলে ও পুলিশের 
. মধ্যেও তাঁর গুপ্ত দল ছিল। বাবুফ প্রচার করতেন, বিত্তবানেরা কখনো 
স্বেচ্ছায় ক্ষমতার দখল ছাড়বে না-_খেটে-খাওয়৷ মানুষদের তা. ছিনিয়ে নিতে 
হবে। শেষ পর্যন্ত এক অসফল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বাবুফ-এর প্রাণদণ্ড 
হয়। বাবুফ-এর উত্তরাধিকারের দায় বহন করেন ব্র্যাঙ্কি (031872001) । ব্র্যান্কিও 
দ্বল তৈরী করেছিলেন এবং অসফল “ক্যু'-র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । বাবুফ-এর তত্ব 
ব্র্যাঙ্কির হাতে পড়ে ঘঘা-মাঁজ| হয়ে কিছুটা বাস্তবমুখী রূপলাভ করে। নিছক 
কাল্পনিক সাম্যবাদের ধারণ] থেকে ব্ল্যাঙ্কি সরে আসতে পেরেছিলেন। মার্কস 
(পরে লেনিনও ) রব্ল্যান্কি সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। 
ভবিষ্যতের বৈপ্রবিক মার্কসবাদী তত্বের উদ্ভাবনা ব্র্যান্কি, সহজতর করে 
তুলেছিলেন। | 

১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্রবই সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী চিন্তার উৎ্সমুখ 
খুলে দেয়। যর্দিও ফরাসী বিপ্রবের বহু আগে থেকে কল্পনা শরয়ী সমাজতান্ত্রিক 
ভাবনার জন্মলাভ হয় তবে এর পুষ্টিলাভের মূল উপকরণ ছিল বন্তবাদী দর্শন। 
প্রধানত যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে বস্তবাদী দর্শনের উদ্ভব। এর পরিণতি 
ছড়িয়ে পড়লো ছুটো। ধারায় । প্রথম পরিণতি মূলত যুক্তিবাদে-__যেখানে বলা 
“হোল যুক্তির সোপান বেয়ে সত্যকার জ্ঞানে পৌছানো যায়। এই যুক্তিবাদের 
প্রতিভূ দেকার্তে 095০87655) | প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ দেকার্তে- 
'অন্ুস্থত পথেই মহ্ণতর হয়েছে। 

বস্তবাদের দ্বিতীয় পরিণতি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাঁধারায়। যুক্তির সোপাঁন, 
“বেয়ে সামাজিক কল্যাণ-অকল্যাণের সমস্তা-বিচারে দর্শনকে নামিয়ে আনলেন 
_ হলবাখ আর হেলভেশিয়াস। হলবাখ বলেছেন__সামাজিক অসাম্যের জন্ম 
বঞ্চনা থেকে । অন্যায়ের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে শাসক সম্প্রদায় 
শ্রেণীগতভাবে বিক্ৃতমনা। নীতিহীন শাসকের শাসনে সাধারণ মানুষ কখনো! 
যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হয়নি । সম্পত্তির অধিকার প্রতিটি মানুষের। যদিও 
সম্পত্তির সমব্টনের কথা হলবাখ বলেননি, তবু সামাজিক সুযোগ পাওয়ার 
অধিকার সকলের রয়েছে__এ কথা, হলবাখ স্বীকার করেন। হেলভেশিয়াস 
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বলেছেন, সামাজিক খ্বার্কে বলি দিয়ে নিজের স্বার্থকে সবার উপরে 
দেখার অর্থ হোল নৈতিক অবনতি । এই পার্থক্য বিনাশ করাই 
সমাজের সঠিক কর্তব্য। মার্ক বলেছেন, হেলভেশিয়াস ও হুলবাঁখের দর্শন 
হোল গ্য সৌঁসাল বেসিস অব কমিউনিজম'_-সাম্যবাদের সামাজিক 
ভিত্তি। 


মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি 


বন্তবাদী দর্শন, বাবুফ ও ব্র্যাঙ্ির বিপ্লবচিন্তা, সী! পিম-র অর্থনীতি ও 
ইতিহাসের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ইউটোপিয়ান চিন্তাধারা, মার্কসীয় দর্শনের 
প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তত করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিজ্ঞানসম্মত 
ভিত্তির সন্ধান দিয়েছে যা একান্তভাবেই মার্কসীয়। মা্কসীয় প্রজ্ঞায় তাত্বিক 
উপলব্ধির বাস্তবায়িত হবার একমাত্র পথ হোল থেটে-খাওয়া মানুষদের 
আন্দোলন । এখানেও মার্কস তার পূর্বস্থরীদের কাছে খণী। 

১৮৩৯-এর ব্যর্থ বিপ্রবের পর শ্রমজীবী মানুষদের আন্দৌলন ও সমাজতান্ত্রিক 
চিন্তাধারা ক্রমশ নিকটবর্তী হতে শুরু করে। মার্কসের দৃষ্টি তা এড়ায়নি। 
প্রথমত সে সময়ে ফ্রান্সে ছিল ডেমোক্র্যাটিক সোম্যালিস্ট পার্টি । ইউটোপিয়ান 
সমাজতন্বে দীক্ষিত এই পার্টি কিন্তু তাদের আন্দোলন রাজনীতির পথেই 
পরিচালিত করে| এঁদের নেতারা বিস্তবান্‌ শ্রেণীর পরিবন্তিত মজিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন না। রাষ্টরকর্তৃত্ব দখলের স্থবাদেই শোষিত শ্রেণী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় 
সফল হবে__সচেতনভাবে এই চেষ্টায় ফাসের ওই পার্টি সক্রিয় ছিল। রাস্থীয় 
কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো স্থায়ী সমাজ সংস্কার সম্ভব নয়_-এমন ঘোষণায় এদের 
তৎপরতা মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন । 

ইতোমধ্যে বিভ্তহীন শ্রেণীর ভিতর থেকেও এমন মানুষের আবির্ভাব শুরু 
হোল ধারা নিজেদের সামাজিক মুক্তির চেষ্টায় তত্ব ও নেতৃত্ব ছই-ই জুগিয়েছেন। 
লেক, প্রুধে। ছুই চিন্তাবিদ্ই শ্রমিক পরিবারের সন্তান। তত্বগত চিন্তায় সম- 
মতাবলম্বী না হলেও দুজনের প্রতিই মার্কস শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। প্রধো-র 
প্রথম রচনা১কে মার্কস সমকালীন সর্বহার! শ্রেণীর সংগ্রামের প্রথম ইশতেহার 
( মা56 10910165500 ) বলে গণ্য করতেন । 

এদের তাত্বিক উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা মার্কস মেনে নেননি । মার্কস ক্রমশ 
এক সামগ্রিক প্রকল্পের প্রান্তদেশে এসে পৌছুলেন__ যার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম, 

সমাজতন্ত্রবাদ, সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা ও পরিশেষে শ্রেণীহীন সাম্যবাদের 
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ধারণা এক সমন্বয়ের মধ্যে থাঁকছে। সামাজিক মানুষের মুক্তির চেষ্টায়, 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মার্ক ওই সামাজিক প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেন। ওই প্রয়োজনের দিকে মার্কস আগ্রহদৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন 
হেগেলের ফিলসফি অব ল”-১এর আলোচনা প্রসঙ্গে । মার্সের মতে 
এই প্রকল্প নিছক তাত্বিক উপলব্ধি হবে না-_তা মান্ষকে প্রগতির হাতিয়ার 
জোগাবে, সামাজিক কাঠামো বদলে প্ররোচিত করবে ।২ 

মাসের এই তাত্বিক উপলব্ধির মৌলিকত্ব হোল এর সামগ্রিকতা। 
মৌলিকত্ব, শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে সম'জতন্ত্রবাদ ও শোষণমুক্ত সমাঁজের ভবিত্তাৎ 
রূপকর্মকে এক প্রতীতির (6:০270107) মধ্যে সমন্বিত করার চেষ্টায় । এবং 
এই প্রতীতি এক নিবিড় দর্শনচিন্তার হাঁতিয়ারে সমুদ্ব_হেগেল থেকে যার 
শুরু এবং পরিণতি ফয়েরবাঁখে । 

বিদ্রোহী হেগেলীয়দের তিনটি শাখার একটির প্রেরণা ফয়েববাখ। স্উপ, 
বাউয়ের হেগেলীয় ভাববার থেকে সরে এসে যেখানে থেমে গিয়েছিলেন, 
ফয়েববাখের আস্ত সেখান থেকে । হেগেলীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে ঈশ্বরের 
নিত্যতায় বা নিবৃর্ণঢ় সততায় 4৮501০০7২০৪) প্রথম আঘাত দিয়েছিলেন 
স্উন। স্রউসকে অতিক্রম করে গেলেন বাঁউয়ের। বাঁউয়ের হেগেলের 
পরমভাবের (40501066 7069) কোনো স্বীকৃতি দ্রিলেন না এবং বাইবেল ও 
ঈশ্বরকে নেহাঁৎ লৌকিক পায়ে টেনে নামীলেন। যিশুকে বললেন এঁতিহাপিক 
পুরুষ । আরে। এগিয়ে এসে ফয়েরবাঁখ বললেন ধর্মের জগঙ্খ আসলে কোনে! 
জগতই নয়, নিছক কল্পনা-_মান্ুষের আশা-আকাজ্জার ভাবগত পরিপূরক । 
(58. 01:9)92061010. 01 11010081) 1199015 01 00100121752015 01717702106 ) 

ফয়েরবাঁখকে বলা হয় হেগেলের নিয়তি । হেগেল বলেছেন, বিশুদ্ধ ভাবের 
বিকাশ থেকে বিশ্বের জন্ম ॥ বিশ্ব হোল পরমতাবের প্রকাশ । কিন্ত ফয়েরবাথ 
বললেন প্রাথমিক সত্য হোল মান্থষ ও মান্থুষের জগৎ। জাগতিক বিরতি ও 
মানসিক ছন্দ থেকে ধর্মের উৎপত্তি। ধর্মের ধারণা ও তত্ব মানুষের তৈরী । 
মানুষ তার আদর্শ সত্তাকে ধর্মের প্রতিচ্ছায়ায় স্থাপন করে দেখে । ধর্ম কোনো 
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প্রকৃত সত্তাকে উন্ুক্ত করে না। পরমভাঁবের (1069 ) প্রবাহ থেকে 
মানুষের জন্ম নয়, পক্ষান্তরে মানুষের মনের ভাব থেকেই ঈশ্বর ও ধর্মের উদ্তব, 
পরমভাবের কল্পনা । আসলে, হেগেলের পরমভাবের নিত্যতায় বিশ্বাস বাঁখলে 
ইতিহাসের গতিশীলতায় আস্থা হারাতে হয়-__কেননা শেষ পর্যন্ত সভ্যতার . 
অগ্রগতির পথ এক চরম সীমায় এসে থেমে যাঁবে। হেগেলকে অনুসরণ ' 
করলে, মান্তষের ভাগা পরমভাবের ইচ্ছার কাছে বাধা রাখতে হয়। মানুষের 
ভাগ্য জয় করার চেষ্টায় তখন ইতি পড়বে । চরম নিয়তিবাদে শেষ হবে সমাজ 
ও সভ্যতার প্রগতি । র 


ফয়েরবাখ ও মার্কস 


তরুণ হেগেলীয়দের মধ্যে ফয়েববাখ প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৮৪৩ সালে। 
নতুন যুগের চিন্তাবিদ্দের এক সংকলন গ্রন্থে ফয়েরবাখ স্থান পেয়েছিলেন। 
ফয়েরবাখের নিবন্ধ ছিল “দর্শনের সংশোধন বিষয়ক প্রাথমিক গবেষণা” | 
মাসের উপর এই নিবন্ধের প্রভাব অকল্পনীয় । অন্তত মাসের মানসিক 
পরিণতির এক দিকের ভিত্তি ফয়েরবাখ নির্মাণ করেছেন। মার্কসের কাছে 
মেই ফয়েরবাখ গ্রহণীয় যিনি হেগেলের দ্বিধাদন্দ চুরমার করে বস্তবাদকে 
উচ্চাসনে বসিয়েছেন। হেগেলের সংঘাতের পদ্ধতি ব্যবহার করেই ফয়েরবাখ 
খুস্ট ধর্মের অবাস্তবতা দেখিয়েছেন। ফয়েরবাখ দেখালেন, হেগেলের দর্শনকে 
সঠিক ব্যাখ্য/ করলে হেগেলের নিজম্ব যা প্রতিপাগ্-_পরমুভাব (50156 
[৭০৪)-_-তা আর. ধোপে টে'কে না অথচ হেগেল নিজস্ব যুক্তির ফাঁক দিয়েই 
পরমভাবকে ত্বীকার করে নিয়েছেন। প্রতিনিয়ত সংঘাতের মাধ্যমে বিশ্বের 
পরিবর্তনশীলতার প্রত্যয় মেনে নিয়েও পরমভাবের অস্তিত্ব বিচারে হেগেল 
বললেন এর অস্তিত্ব সনাতন । হেগেলের চিন্তার পরম্পরবিরোধী প্রত্যয়গুলি 
ফয়েরবাখ উন্মুক্ত করে দিলেন হেগেলীয় বিচারপদ্ধতির বীতি মেনেই। তবু 
মার্ক দেখলেন ফয়েরবাখ এক জায়গায় এসে থেমে গেছেন। যেট! তার 
প্রধান ত্রুটি তা হোল ফয়েরবাঁখ বস্তকে কেবল বস্ত হিসেবেই বিচার করেছেন 
__মান্থষকে মানুষ হিসেবে । কিন্তু অমূর্ত মানুষকে মূর্ত রূপ দিয়েই বিচার করতে 
হয়। বস্তকে নিছক বস্ত- হিসেবে বিচার করলে চলবে না। বস্তু, মানুষ ব 
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৩৬ কার্ল মার্ক 


কোনো ঘটনার বিচারে পরিবেশ-প্রভীবের স্বীকৃতিও দিতে হয়-_বস্ত কখনই 
বিষয় বা ভাব নিরপেক্ষ নয়। তবু তরুণ বামপন্থী হেগেলীয় ভাবরাজ্যে নতুন 
চিন্তার যে খোরাক ফয়েরবাখ এনে দিলেন মার্কম তাঁকে শ্বাগত জানাঁলেন। 

ফয়েরবাখের সঙ্গে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির অমিলটুকু বুঝতে পারলে মার্কসের 
মৌল প্রত্ায়গুলো ধরতে কষ্ট হয় না। 'মান্রষকে সম্পূর্ণ বিমূর্ত বাঁ ভাবমূলক 
পরিবেশে না দেখলেও ফয়েরবাঁখ মানুষকে জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেখেছেন । দেখেছেন মন্ুম্সত্তার আদর্শ হিসেবে (1002101653690101 
0 0০. 5992710০০0৫ 1010791015 )-__জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন 
মনুষ্যত্বের ধারণা হিমেবে। কিন্তু মার্ক দেখতে চাইলেন বাস্তব "মানুষকে, 
মনুষ্যত্বের ধারণাকে নয়__যে মান্ষের সত্তা পরিবেশ-প্রভাবের চাপে বিমূর্ত 
থাঁকে না, ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, বিশেষ করে আধিক ক্রিয়াকলীপের 
পরিবেশে অবস্থিত মান্ুষকে__আর্ধিক ও সামাজিক সম্পর্কের পরিণতিত্বরূপ 
মানুষকে । ফয়েরবাঁখের মান্টষ বিচ্ছিন্ন সমীজসম্পর্কচ্যুত ব্যক্তি-মান্িষ। কিন্তু 
মার্কস দেখলেন পরিবেশ-প্রভাবে মানুষের মন্গষ্যসত্তার সাঁরটুকু টিকে থাকে না। 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তা সন্তব নয়, অন্তত শ্রেণীবিভেদের বিলুপ্তি না ঘটলে 
মহুষ্যসত্তার আদর্শ খুঁজে পাওয়া যাঁয় না। এই বিলোপকরণেব প্রশ্নে আরো! 
নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। বিশেষ করে মানুষ যখন সামাজিক জীব । 
সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড ও সম্পর্কের মধ্যে মানুষের প্রকৃত অত্তা লক্ষণীয় । মানুষ 
সম্পর্কে এই হিসেবটুকু থাকলে সমীজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাহ্ষ দেখার প্রবণত! 
থাঁকে না। % 

এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মাঁনবদর্শনের বিচারে মার্কবকে অর্থনৈতিক ক্রিয়া 
কলাপের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়েছে, এই উত্তর খোজার তাগিদে 
মার্কসের কাঁছে সমাঁজ-কাঠামোর ছবি পরিষ্কার ধরা পড়ে। দর্শন বিচারের 
সঙ্গে আধিক ক্রিপ়াকলাপের এই নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পাঁওয়াই মার্কসের 
মৌলিকত্ব। মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাঁর ফল স্বরূপ ফয্পেরবাঁখ মার্কসের 
প্রতীতি কখনোই উপলব্ধি করতে পারেননি__যা৷ ফয়েরবাখের পক্ষেই হয়তো! 
করা সম্ভব ছিল। বিচ্ছিন্নভাবে মুষ্যসত্তাকে খেজার প্রবণতা ছিল না বলেই 
মার্ক সামাজিক সম্পর্কের রূঢতা থেকে, অন্যায় থেকে মানবের মুক্তির প্রশ্ন 
তুলতে পেরেছিলেন। দর্শনের ভাঁবমূলক পথ থেকে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের পথে, 


মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি তু 


কার্যক্রমের সঠিক রাস্তায় (10:01810706 ০ ৪০61০) দর্শনকে নামিয়ে 
এনেছিলেন। মার্ক বললেন, মানুষকে বিচার করতে গিয়ে দর্শন নিলিপ্ত 
চিন্তাসমষ্টি রূপে প্রকাশ পায় না, দর্শন হয় তখন “প্রোগ্রাম অব আযাঁকসন?। 

প্রসঙ্গত, দর্শনের আলোচনা থেকে মার্কস যুক্তিংগতভাবে চলে এলেন 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিবিধ প্রশ্নে। মার্কস তীর প্রথম অর্থ নৈতিক 
বক্তব্য রাখলেন “১৮৪৭-এর অর্থ নৈতিক ও দার্শনিক পাঙুলিপি”তে। এই 
অর্থনৈতিক আলোঁচনীতেও মাক ফয়েরবাঁখের প্রভাব এড়াতে পারেননি । 
ফয়েরবাঁখের কতকগুলি দার্শনিক প্রতায়ও মার্ক অর্থনীতির আলোচনাতে 
ব্যবহার করেছেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষুক্তি 
(116196102) প্রত্যয়টি ।১ অবশ্ঠ হেগেলীয় দর্শনেই প্রত্যয়টির প্রথম ব্যবহার 
দেখা যায়। মার্কস কিন্ত প্রত্যয়টিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আলোচনায় 
সার্থকভাঁবেই প্রয়োগ করেছেন । 

প্রত্যয়টির সামান্য আলোচনা এখানে প্রয়োজন-__বিশেষ করে মার্কসের এই 
সময়ের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা! এই প্রত্যয়টিতেই কেন্দ্রায়িত হয়েছে । ফয়েরবাখ 
তীর *খৃষ্টধর্মের সারমর্ম” নিবন্ধে বিষুক্তি প্রত্যয়টি ধর্মের সমালোচনায় প্রয়োগ 
করেছিলেন | ফয়েরবাখ বললেন, মানুষ যখন ঈশ্বরের চিন্তা করে তখন আসলে 
নিজের সদ্বৃত্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ঈশ্বরে আরোপ করে- ঈশ্বরের 
কল্পনা করতে গিয়ে মানুষ নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। মান্য থেকে বিষুক্ত 
বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে ঈশ্বরের কল্পনা । ওটা নিছক কল্পনাই এবং আসলে 
মানুষকে ধর্মীয় বিষুক্তি লঙ্ঘন করে ঈশ্বরে আরোপিত সন্তাগুলিকে নিজ সত্তার 
মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে। 

ফয়েরবাখের এই ধাঁরণা মোটামুটি অমূর্ত মানুষকে ঘিরে__যে মানুষের 
চারপাঁশে তার পরিবার পরিজন নেই-_আর্বিক ও জাগতিক বন্ধন নেই। 
ঈশ্বরেরও উধ্রবে এই বিচ্ছিন্ন মানবতাবোধের স্থান দিয়ে ফয়েরবাখ ধর্মের 
সমালোচনা করতে পেরেছেন বটে, তা৷ কিন্তু যান্ত্রিক সমাঁলোচনাঁতেই পরিণত 
হয়েছে। ফয়েরবাঁখের এই বিমূর্ত মাঁনবতান্তবাধ মার্কসকে সন্তষ্ট করতে 
পাঁরেনি। : রুগেকে লেখা একটি চিঠিতে কয়েকটা লাইনে মার্কসের বক্তব্য 
১. প্রাকৃতিকতা (1ব80001190 ), মানবতাবোধ ([700700810010998 ), বিষুক্তি 
€ 411608000,)__এই সব প্রত্যয়গুলিকে যথাসাধ্য পরিবন্তিত অর্থে মার্কস ব্যবহার করেছেন । 


ডি কার্ল মার্কস 


আরো! পরিষীর হয়েছে: “আমার মতে তিনি ( ফয়েরবাঁখ ) রাজনীতির 
তুলনায় প্রকৃতির উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দ্িয়েছেন। 'আমি মনে করি যে, 
একমাত্র রাজনীতির উপর নির্ভর করেই দর্শন আত্মোপলব্ধি করতে পারে ।” 

মার্ক এখাঁনে বাস্তব অবস্থা বা পারিপাশ্থিকের উপর জোর দিচ্ছেন, কেননা 
মানুষকে তিনি জাগতিক পরিবেশ থেকে বিষুক্ত কবে দেখছেন না । ফষেরবাঁখের 
সঙ্গে মার্কসের এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই 
প্রসঙ্গে বিযুক্তিতত্বের প্রসঙ্গত আসছে-_কেননী এখানে মাসের আলোচ্য 
মান্ষ . সমাজ, রাজনীতি তথা অর্থনীতি থেকে বিষুক্ত নয়। মার্কসের 
আলোচ্য মান্ষ অমূর্ত মীন্গষ নয় । তবে এখানে বিষুক্তির সমস্তা উঠছে কিসে? 
মার্স এখানে বিষুক্তি সমস্তাকে শ্রেণী সমস্যা রূপে দেখিয়েছেন। মাস. 
বললেন, শ্রমিক আপন শ্রমের পূর্ণ মূল্য পাঁয় না, অর্থাৎ নিজের শ্রম থেকে 
বিষুক্ত হয়ে পড়ে__এই বিষুক্ত শ্রমের দখল পাঁয় পুজিপতি। শ্রমিকের বিষুক্ত 
শ্রম পুঁজিপতির সম্পদ্‌ স্কীততর করে তোলে । শুধু তাই নয়, উৎপাদন ব্যবস্থার 
উপর শ্রমিকের দখল না থাকায় শ্রমিকও উৎপাদন বাবস্থা থেকে বিষুক্ত থাঁকে 
__এই বিযুক্তি সমস্তা সম্পূর্ণতই শ্রেণী সমস্যা । বিযুক্ত শ্রমের প্রশ্ন থেকেই 
মার্কস বুর্জোয়া সমাজের অর্থশাস্ত্র ও ধনতন্ত্র ব্যবস্থার সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হুলেন। ৃ 

অর্থনীতির আলোচনায় এইবাঁরে মার্কস একট] নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সুত্রপাত 
করলেন-__সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এতদিনের পুঁথিগত শিক্ষায় মাম য! 
জেনেছিলেন তা ছিল ইউটোপিয়ান সোস্যালিজম। সমকালীন আথিক 
পরিমণ্ডলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা রচিত হয়নি মারের মন তাতে সায় 
দেয়নি। সমকালীন আর্থিক পরিমণ্ডল বলতে তৎকালীন পণ্য উত্পাদন 
প্রণালী, শ্রমের মূল্য, মুনাঁফা, সঞ্চিত পুঁজির ভূমিকা, ব্যক্তিগত মালিকানা! 
_-এই সবের সঙ্গে সমাজের যোগ বোঝাঁয়। সমাজ অর্থে সামাজিক মানুষের 
উপর এদের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ । এখানে জেনে রাখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক 
দৃষ্টিভঙ্ি থেকে প্রচলিত আর্থিক পরিমগুলের প্রথম বিশ্লেষণ করেছিলেন 
এক্ষেলস_ মার্কসের আজীবন হত ও সচিব। (অবশ্ত একঙ্গেলসের সঙ্গে 
মর্কসের সম্বন্ধ এই দুটো কথায় সম্পূর্ণ বলা যায় না__এক আশ্চর্য. আত্মিক 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধের মধ্যে ছুটি মান্ষ জীবন কাটিয়েছেন যাঁর তুলনা নেই )। অথচ 
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এই সময়ে মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলস-এর পরিচয় খুবই সামান্য ছিল। এক্সেলস- 
এর রচনা 0%41879 ০7 4 075470%9 ০7.1201617001 71709%017% ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতির সাধারণ সমালোচনার এক কাঠামো মাত্র, তবু এই রচনা মার্কসের 
কাছে 'পথনির্দেশকারী ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানায় ও পুঁজির শাসনে 
সমাজের সঠিক চেহার! এঙ্গেলসই প্রথম তুলে ধরতে পেরেছিলেন । 

এক্সেলস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রমের 
সহযোগিতায় যে সম্পদ্‌ বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে ক্রমশ পুঁজির সঙ্গে শ্রমের বিরোধিতাঁই 
বেড়ে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে উদ্ভব হচ্ছে সামীজিক শ্রেণী বিভাগ । সম্পদ্‌ 
বুদ্ধির মাধ্যমে শ্রেণীবিভেদ ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠছে-__এই স্তরে এঙ্গেলস 
বিভিন্ন আর্বিক নীতি, যথা, বাণিজবাদ € 74167:০8100111909 ), স্মিথের 
অবাধ বাণিজ্য নীতি (1০০ €৪90০ ৭0০60117), মাঁলথুনীয় তত্ব এবং 
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চাহিদা ও জোগানের মধ্যে যে সব হেত্বাভাস ৫911905) 
রয়েছে_-সব কিছুই উন্মুক্ত করে দেখাতে পেরেছেন। এই বিশ্লেষণ মার্কসের 
চিন্তাকে আরো স্বচ্ছ করেছে । এক্ষেলসই মার্কপকে বুটিশ সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলন ও রিকার্ডোর অর্থনীতির দিকে আকৃষ্ট করেছেন। এই সুত্রে 
স্মরণীয় ষে, রিকার্ডোই প্রথম বলেছিলেন যে পণ্যের মূলাকে ছুভাঁগে ভাগ করা 
যায়_ শ্রমিকের শ্রমের মূল্য ও মুনাফা । এই তন্বকেই মার্কস আরো বিস্তৃত 
' করেছিলেন। *১৮৪৪-এর পাওুলিপি”তে মার্ক যথার্থই ইঙ্গিত দিতে 
পেরেছিলেন যে, প্রচলিত পণ্য উৎপাদন প্রণালীর পরিবেশে ব্যক্তিগত 
মালিকানা ও পুঁজির দুষ্ট প্রভাবে একদিন বিপ্রীৰ জন্ম নেবে । এই বিপ্লবই 
ধনতন্ত্রের সমাধি রচনা করবে। 

১৮৪৫-এর জান্ুয়ারিতে মার্কস পারিস থেকে বিদায় নিলেন। ফেব্রুয়ারি 
মাসে মার্কস প্রকাশ করলেন “পবিত্র পরিবার” 002, 17015 ঢ80115)-- 
মার্ক ও এঙ্গেলস-এর যৌথ রচনা। প্যারিসে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের 
পরিবেশের মধ্যে লেখা__রচনাঁটি মূলত বাউয়ের-এর ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির 
সমালোচনা । 

প্রথম যুগে মার্কস্রে সঙ্গে বাউয়ের-এর যে!গাযোগ ছিল একান্ত অন্তরঙ্গ । 
ক্রমশ দেখা গেল দর্শন বিচারে বাউয়ের হেগেলীয় ভাববাদের গণ্তী অতিক্রম 
0120871759,8877544 71275507845 ০ 7844, 
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করতে পারেননি । বাউয়ের একদা বামপন্থী হেগেল শিষ্যদের নেতৃস্থানীয় 
ছিলেন। হেগেলীয় বাঁমপন্থার সঙ্গে বাউয়ের-এর যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত টিকে 
বইল না। যদিও বাউফ্ের পরমভাবের সনাতন এতিহ্ে বিশ্বাস ন। রেখে 
পরিবর্তন বা বিপ্রবে বিশ্বামী ছিলেন__কিন্তু বাউয়ের কথিত বিপ্রব জনগণের 
নেতৃত্বে সম্পন্ন হবে না। বাউফ়ের-এর মতে শুদ্ধবুদ্ধি বা চেতনার জাগরণ 
সমাজে এই বিপ্রব আনবে, এর জন্য কোনো কার্ধব্রমের, প্রচারের বৰ! 
সচেতন চেষ্টার প্রয়োজন নেই। শুদ্ধ চেতনার প্রভাব যেদিন মানুষের 
উপলদ্ধিতে আঁসবে সেইদিনই মান্ষের মনের অন্ধকার দুর হয়ে সত্যিকারের 
বিপ্রবের জন্ম হবে_ইতিহাসের এক সাধারণ নিয়মেই ঘটবে বিপ্রবের 
আবিতাব। বাউয়ের তৎকালীন: সমস্ত আন্দোলন বা সংক্কীর চেষ্টার 
বিরোধিতা শুরু করলেন। ই্রউস ও ফয়েরবাঁখের সমালোচনা করে বাউয়ের 
নিবন্ধ রচনা করেছিলেন__]015 [১0998015965 101055021. 67101765 
00০21 77255] 0210 4১075156218 010 £১176101001521)১ | 

এ বচনায় হেগেলেরও সমালোচনা ছিল। হেগেলের বিরোধিতা করে 
বাউয়ের ফয়েরবাখকেও আক্রমণ করলেন। “ইহুদী সমস্ত” প্রবন্ধে মার্কস 
বাউয়ের-এর প্রথম সমালোচনা করেছিলেন । বাঁউয়ের বলেন ইহুদী ধর্মের 
জোয়াল থেকে মুক্ত না হলে কোনো সমস্তা থেকে ইহুদীদের মৃক্তি নেই । 
মার্কস বললেন মূল সমস্তা ধর্মকে ঘিরে নয়-__সমস্তাঁর জন্ম প্রচলিত আর্থিক 
পরিবেশের মধ্যে, সামাজিক শ্রেণীবিভেদের মধ্যে । সম্ভবত এখান থেকেই 
শুরু হল বাউয়ের-এর সঙ্গে মার্কস-এর বিভেদ । 

বাউয়ের-এর সহযোগী ছিলেন তীর ভাইয়েরাঁ। এডগার বাঁউয়ের ও 
এগবার্ট বাউয়ের। এর পর কয়েকটি নিবন্ধে বাঁউয়ের মার্কপকে কঠিন 
সমালোচন1 করেন। মাক জবাঁব দিলেন পবিত্র পরিবার" গ্রন্থে। ভ্রাতীসহ 
বাউয়ের পরিবারকে মার্কস ও এঙ্ষেলস আখ্য| দিলেন__পবিভ্র পরিবার” । 
বাউয়েরকে বললেন-_-“সেণ্ট ক্রনো”। 

হেগেলের দর্শনে ভাবের প্রাধান্য থাঁকলেও ভাবের সঙ্গে জগৎ্খ অচ্ছেগ্চ 
বন্ধনে যুক্ত । বাঁউয়ের ভাবকে বস্তু বা জগৎ থেকে আলাদা করে দেখালেন। 
বাউয়ের বললেন, ভাবনা বা চিন্তার প্রবাহ ইতিহাসের রূপান্তর ঘটায়__এ 
জারা লারা 1956 1002076726 00. 7906] 0109 4১1)০150 9100. 41701010718 
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ক্ষেত্রে মান্ধষের সচেতন কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই । এ প্রসঙ্গে শ্রেণীবিভেদের 
তত্ব কেবল গোলমাল (০০7:85101) )-ই বাড়াবে । মার্কস দেখালেন 
বাউয়ের-এর চিন্তায় গোড়াতেই গলদ । বস্ত বা জগৎ থেকে ভাবকে আলাদা 
কর। যায় নাঁ_-ভাবকে আলাদা করে দেখার অর্থই হোল ভাববাদে ফিরে 
যাওয়া, পক্ষান্তরে নতুন ধর্মতত্বের উদ্ভাবনায় সাহায্য করা। এই স্তরে বাউয়ের 
গোষ্ঠী পবিত্র পরিবার আখ্যায় ভূষিত হতে পারে । 

প্রসঙ্গত, মার্ক এতিহাঁসিক বস্তবাদের পরিষ্কার ধারণা এ রচনায় আনতে 
পেরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ফরালী বিপ্রবের প্রসঙ্গ টেনে মার্কস দেখালেন, 
উদীয়মান “বু্জোয়াজি'র শ্রেণীস্বার্থের সহযোগী ছিল বলেই ফরাসী বিপ্লবের ভাব 
বিপ্রবের জোয়ার আনতে পেরেছে । এ ক্ষেত্রে বিপ্লবের চেতনা বৈপ্লবিক 
কর্মধার1 থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। 

ছটো প্রধান মূল বিষয় “পবিত্র পরিবার” থেকে পাওয়া যায়। প্রথম, 
হেগেলীয় ভাববাদের স্থনিপুণ ও যথার্থ সমালোচনা । দ্বিতীয়, মার্কস কথিত 
এঁতিহাসিক বস্তবাঁদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা । বলা চলে, “পবিত্র পরিবার” রচনা 
থেকেই মার্কস-একঙ্গেলস-এব পরিণত চিন্তার প্রসাদ লক্ষণীয় । 


জার্মান চিন্তাধার। 


পবিত্র পরিবার” প্রকাশিত হোল ১৮৪৫-এর ফেব্রুয়ারি। এর এক মাঁস 
আগে জানুয়ারিতে মাস প্যারিস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। প্যারিস থেকে 
প্রকীশিত “৬০:৬৪:০১ পত্রিকায় মাস নিয়মিত লেখা দিতে শুরু করেছিলেন ।' 
৬০৪15 মাসের রচনা প্রুশীয় সরকারের রোষবহ্ছিতে পড়ে। 
এখানেও মার্সের সঙ্গে কগের রচনার মাধ্যমে বিতর্কের জুচন। হয়। 
সাইলেশীয় প্রদেশের “তন্থবায় বিভ্রোহে”র সমর্থনে মার্কসের মুখর কলম কুগের 
প্রতিক্রিয়াশীল পন্থার তীব্র বিরোধিতা করে । কুগের সঙ্গে সখ্যতার এখানেই 
ইতি ঘটে। কিন্তু ক্রমশ ক্ষতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়। প্রুশীয় সরকার নিরন্তর 
ফরাঁসী সরকারকে চাপ দিতে থাকে । প্রাশিয়ার চাঁপে মার্কস-সহ ৬ ০0:৪0 
পত্রিকীর আরো! কয়েকজন লেখক ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হলেন । 

বেলজিয়মের রাঁজধাঁনী ব্রসেলসে এসে উপস্থিত হলেন মার্কব। বেলজিয়ম 
সরকার প্রমাদ গণলেন। শেষ পর্যন্ত মার্কসের অবস্থান শর্তাধীন করে .. 
দিলেন । শর্ত, ক্রসেলস থেকে মার্ক কোনে বকমেই বেলজিয়মের রাজনীতি 
নিয়ে মাথা ঘাঁমাবেন না। 

_ পবিত্র পরিবার” শেষ হতেই মার্কস হাত দিয়েছিলেন ফয়েরবাঁখ সংক্রান্ত 
সমালোচনায় । মার্কসের মৃত্যুর পর এর পাঙুলিপি এক্গেলসের হাতে আসে 
১৮৮৫ সালে। সম্ভবত রচনাঁটি অসম্পূর্ণ । এগারটি প্রসঙ্গে ফয়েরবাখ 
সম্পকীয় আলোচনার খলড়া মাত্র (15959 01. ঢ6067290] )। মূলত 
ফয়েরবাঁখের প্রচাঁরিত যান্ত্রিক জড়বাঁদের বিরোধিতা ৷ মার্কস দেখালেন ফয়ের- 
বাখের ধারণায় মানগষের মন জাগতিক কর্মকাণ্ডের নিক্িয় গ্রাহক মাত্র হয়ে: 
দাঁড়িয়েছে__যেখানে মান্তষের মন তাঁর পরিবেশের সঙ্গেই সক্রিয় । মানুষ 
তার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, চাহিদা এবং সাধ্য অন্ুযাঁয়ী মনের বাইরের 
জগৎকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। আদলে ফয়েরবাঁখ মাশ্গুষকে দেখতে 
চেয়েছেন “মনুষ্যত্বের মৌল বিমূর্ত সত্তা” হিসেবে। বাস্তব, সক্তিয় ও সামাজিক 
মানুষ হিসেবে নয় । ফয়েরবাঁখের মানুষ বিচ্ছিন্ন একাকী সমাঁজচ্যুত নিক্ছিয়। 
মানবক মাত্র। 


জার্মান চিন্তাধারা ৪৩, 


ফয়েববাখ মানুষকে বাস্তব বা সক্রিয় পরিবেশে দেখছেন না। বাস্তব 
পরিবেশের মানুষ সামাজিক শোষণ ও নানারকম বিষুক্তি ও বিচ্ছেদের 
(811606101) ) সঙ্গে জড়িত। এই বিষুক্ত বা বিচ্ছেদময় অবস্থার কোনো 
ব্যাখ্যা ফয়েরবাঁখের জানা নেই । ফলত, প্রতিকারও জানা নেই। কেবল 
ধর্মের বিভ্রম জনিত মানসিক প্রতিক্রিয়ার দরুন মনের বিচ্ছিন্ন ভীবকে ফয়ের- 
বাখ দেখেছেন | কিন্ত শ্রেণীবিভেদ লাঞ্চিত সমাজে যে মন্রুষ্যত্ব থেকে মানুষের 
বিচ্ছেদ__সেই বিচ্ছেদের অবসান হতে পারে একমাত্র সামাজিক শ্রেণী বিভাগের 
অবলুপ্তি ঘটলে । অতএব মানুষের বর্তমান অবস্থা যেমন তন্বঈগতভাবে 
সমালোচনার যোগ্য, তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণত পরিবর্তনীয়গ বটে। এবং 
সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও সম্পর্কের মধ্যে মানব চরিত্র ও প্ররুতির উদ্ভব ও বিকাশ 
ঘটতে থাকলে সমাজবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মানবের কল্পনা টেকে না। এই খিসিসে? 
মার্কস প্রসঙ্গটি শেষ করেছেন তীর বিখ্যাত উক্তি দিয়ে : “[1059:60 012110- 
50191)915 1)8,%2 0015 59081) 00 11062101-26 011০ 0110 10 ৮৪01005 
055 : 610০ 00110) 170৬72৮], 19 60 01721050 16.৮ 

ক্রগেলসে এসে মার্ক অনেক সহযোদ্ধা ও বন্ধু পেয়ে গেলেন। এদের 
সকলেই জার্মানী থেকে রাঁজনৈতিক কারণে বিতাড়িত হয়ে বেলজিয়মে আশ্রয় 
. নিয়েছেন। এদের মধ্যে কবি ফ্রাইলিগ্রাথও (51115180) ছিলেন। 
ফ্রাইলিগ্রাথের সঙ্গে মার্ক আজীবন সম্পর্ক রেখেছিলেন । হাইনের মতই 
কবি ফ্রাইলিগ্রাথও মার্কসের সাহিত্য ও শিল্প মানসিকতার এক উতৎ্সমুখ। 
কিছুদিন বাদে এক্ষেলসও এসে উপস্থিত হলেন। এঙ্ষগেলসের সঙ্গে মার্কস কিছু- 
দিন লণ্ডনে কাটিয়ে এলেন। লগুনে বৃটিশ ধনবিজ্ঞানী ম্যাককুলোক ও 
বিকার্ডোর রচনার সঙ্গে আরো! গভীর পরিচয় হোল। পরিচয় হোঁল এঙ্গেলসের 
মারফৎ লগ্ুনের চার্টিস্ট ও সোস্তালিষ্ট আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে। ক্রসেলসে 
এসে একঙ্গেলসের সহযোগিতায় একটা বড় কাঁজে হাত দ্িলেন। মার্কস ও 
এঙ্গেলস যুগ্মভাবে রচনা করলেন জার্মান ভাবধারা” (0015 1০0650179 
[৭০০1০£5) | রচনাঁটি “পবিত্র পরিবার”-এর চেয়েও ব্যাপকভাবে বিতর্কমূলক | 
এখানে বিস্তৃত পরিসরে জার্মান দর্শন ও সমাজচিন্তার সমালোচনা স্থান নিয়েছে। 
এই রচনায় তৎকালীন জার্মান চিন্তাধারার প্রসঙ্গে এসেছেন ফয়েরবাখ, 
ক্রনো বাউয়ের, ম্যাক্স স্টা্নার প্রমুখ তরুণ দীর্শনিকেরা, এসেছেন মোসেস 


৪৪ কার্ল মার্কস 


হেস, কার্প গ্রন, অটোলুনিং, হাঁরমাঁন পুটম্যান এবং এদের সহযোগী 
চিন্তানায়কেরা | 

প্রথম প্রসঙ্গ ফয়েরবাখকে নিয়ে শুরু। তবু ফয়েরবাখের বিশদ 
সমালোচনা স্থান পায়নি_ স্থান পেয়েছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট ইতিমূলক 
ইতিহাস বিচার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাঁশ ও প্রকাঁরভেদে মাঁনবসভ্যতার 
অগ্রগতির চিত্র, যে অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে রয়েছে সমাও্জর অর্থনৈতিক 
কাঠাষোর উপর নির্ভরশীল নির্দিষ্ট সামাজিক ও বাক বিন্যাসের আয়োজন । 

ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যা প্রসঙ্ষে ফয়েববাখের সমালোচনা প্রথমেই 
উল্লেখ্য । কেননা মার্ক ও এঙ্সেলসের দৃষ্টিতে মান্য নিছক অন্ভূতিময় 
নিষ্রিয় সত্তা নয় এবং একান্তভাবে বহির্জীগতিক ঘটনা প্রবাহের অনুগত নয় 
বরং অবিচ্ছিন্নভাবেই বিভিন্ন জাগতিক ঘটনা ও বস্ত মান্ষ কতৃক গঠিত ও 
পুনর্গঠিত হয়ে চলেছে । বহিঃপ্রক্ৃতির সমন্তটাই মাঁচষের আয়মন্তের বাইরে নয় 
বরং যে সব ঘটনা বা বস্ত মানুষ নিজের আয়ভাঁধীন বেখে প্রয়োজনে সাধ্যমত 
ব্যবহার করতে পাঁরে তাঁর সব কিছুই মান্রষের সমীজজীবনের অঙ্গীকৃত। 
ফলে মানুষের এই স্মাজজীবন স্থাধু নয়, অনড়ও নয়। ডা সক্রিয় 
চেষ্টায় তার রূপ ও কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে । 

ইতিহাসের এই পরিবর্তমাণ রূপ মাকসীয় পরিভাষায় ইতিহাসের বস্তবাদী - 
ব্যাখ্যার সহায়ক | এ গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, প্রকৃতি বা পরিবেশের প্রভাব 
যেমন মানুষের উপর সক্রিয়, মানুষও পক্ষান্তরে প্রকৃতি বা পরিবেশকে বদল 
করে নেয়। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ তাঁর প্রাথমিক চাহিদা সংগ্রহ 
করে নেয়। এই সংগ্রহের কাঁজে মানুষকে বিশেষ বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগ 
করতে হয়। মান্ষের সামনে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত তার প্রয়োজনীয় বস্ত 
জুগিয়ে দেয় না। এক এক যুগের এক এক ধরনের কলাকৌশলের প্রয়োগে 
বা বিশেষ প্রযুক্তিজ্ঞানে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাঁকে-__যথা, পাথরের 
ধারালো হাতিয়ার, কাঠের উপরে ধাতুনিিত লাঙ্গল, হস্তচালিত তাত যন্ত্র 
পরে বাম্পীয় যন্ত্র। প্রত্যেকটিরই বিশেষ প্রযুক্তিজ্ঞান ও তৎ্সহ সামাজিক 
পটভূমিকা রয়েছে । এগুলির ব্যবহারে মানুষ যেমন প্রকৃতি বা পরিবেশকে 
আয়ত্ত করতে পারে, তেমনি পরিবেশের প্রভাব ও মানুষকে গড়ে তোলে । 

পরিবেশ মানুষকে ক্রমাগত উন্নত কলাঁকৌশলের সন্ধানে প্রেরণা দেয়__ 


জার্মান চিন্তাধার। ৪৫ 


পরিবেশ ও মান্থষ উভয়তই সক্রিয় । ফলে, দেখা যায় প্রযুক্তিজ্ঞানের ক্রমাগত 
পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে মানুষ ক্রমশ বর্ধিত শক্তি ও পণ্য উৎপাদনের 
উন্নততর হাঁতিয়ারের সন্ধান পাচ্ছে । এ ছু'য়ের যোগাযোগে সামাজিক 
বিন্তাসেরও বৈপ্রবিক পরিবর্তন ঘটে। পণ্য উৎপাদন প্রণালীর বদল হলে 
উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চেহারাঁও বদল হয়, নতুন শ্রম 
সংগঠনের প্রয়োজনও দেখা দেয়-_ফলে সাঁমীজিক বিশ্যাসের পরিবর্তন এসে 
পড়ে। ফয়েরবাখের নিক্ষিয় মানুষ মার্সের হাতে পড়ে সক্রিয় সামাজিক 
মানুষের ধারণায় পরিণতি পেয়েছে। 

মার্কসীয় মতে সময়ের ব্যবধানে এতিহাঁসিক পর্যায়ে যে সব সমাঁজবিন্যাসের 
উদ্ভব হয় তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব-ক্ষেত্রে বিশেষ আদর্শ (9৪৮০7) অনুযায়ী 
গঠিত এবং নিজম্ব পণ্যোৎ্পাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট চিহ্িত। বিশিষ্ট উৎপাদ্ন- 
ব্যবস্থা-জাত সম্পর্ক অন্ুযায়ী সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সংশ্রব গড়ে ওঠে; 
পক্ষান্তরে যা নাঁকি মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টির সাধারণ বিকাঁশেও সহায়তা করে। 
মার্কন অতি স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন যে, কোনো যান্ত্রিক কুশলতা বা 
মানবিক শ্রমনৈপুণ্য (5০0501985 8124 51011), এঁতিহ্য বা প্রাকৃতিক 
পরিবেশ-_যথা, জাতি-বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক সংস্থান বা আবহাওয়া__এদের 
মধ্যে কোনো কিছুই সমাজবিন্যাস পরিগঠনের ভিততিম্বরূপ নয়। উত্পাদনী 
শক্তি ও উৎপাদনী ব্যবস্থাই সমাজবিন্যাসের ভিত্তি নির্ধারিত করে দেয়। 
যেমন, সম্পত্তিজাত সম্পর্ক সামাজিক বিশ্যাসের বিধিবদ্ধ প্রকাশ । এই 
সম্পর্কের চেহারা মোটামুটিভাবে দেখা যায় কৃষি-দীস ও কুষি-মজুরের সঙ্গে 
সামন্ত প্রভূর সম্পর্কে, কারিগর ও চাঁধীর মধ্যকার সম্পর্কে, বেতনজীবী ও 
পুঁজির মালিকের সম্পর্কে । 

বিশেষ আদর্শ অন্রযায়ী সংশ্রব বা সম্পর্ক সমীজের আর্থিক বিন্যাঁপ গড়ে 
তোলে, যে বিন্যাসে পণ্যোৎ্পাদন ও আয় বণ্টনের বিশিষ্ট কাঠামে। রূপ পরিগ্রহ 
করে-_-যেমনভাবে বিভিন্ন এতিহাসিক পর্যায়ে গড়ে উঠেছে দাস-ব্যবস্থা-জাত 
সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমীজ। পুজিবাঁদী সমীজের চেহারা 
হোল উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানাঁচ্যুত শ্রমিকের শ্রম বিনিময়ে বাজারের জন্য 
পণ্যোৎ্পাঁদন ব্যবস্থা_-যে উৎপাদিত পণ্যের উপর শ্রমিকের দখল নেই এবং 
নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে শ্রমদীনে পণ্যোৎ্পাদন শেষে উৎপাদনী ব্যবস্থার 
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সঙ্ষে যাঁর সম্পক শেষ হয়ে যাঁয় এবং যে পণ্যের উৎপাঁদন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট 
কোনো নিক্নতম মুনাফা সংগ্রহের মীনসেই আয়োজিত, উৎপাদক শ্রমজীবীর 
ব্যবহারের কাঁরণে যাঁর উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত হয়নি। 

এতিহাসিক ও প্রচলিত সমাজবিন্তামের এটাই হোঁল বিশ্লেষণ। সমাঁজের 
গতিশীলতাঁর বিশ্লেষণে দেখা যাবে কেমনভাঁবে সমাজের আর্থিক বনিয়াদের 
পরিবর্তন ঘটে এবং ওই পরিবর্তনের ফলে সমাজের উপরিতলের আকরুতিরও 
ব্দল ঘটে-_পাঁমাজিক চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি ইত্যাঁকাঁর সাঁমাঁজিক ভাঁব- 
সম্পদেরও রূপ বদলায় । 

মীন্গষ ও তার সমাজকে নিছক অর্থনৈতিক বনিয়াঁদে স্থাপন করে দেখাঁর 
অর্থ মাঁনবসমাঁজকে নিতান্তই আধিক-পরিবেশ-সর্বন্ববাদে নিমজ্জিত করা-_ 
এমন একটা প্রচলিত ধারণায় সহজেই আসা যাঁয়। মার্কস কথিত ইতিহাপের 
অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় আঘ্বিক-পরিবেশ-বাঁদ কোনো বক্তব্যই নয় । বরং পরিবেশের 
প্রভাবগত সম্পর্ককে যথাঁষথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি-মানষের বিশিষ্ট 
গুণরাঁজি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সঞ্চিত মাঁনসসম্পদ্‌ সম্পফিত বক্তব্য রাখা 
হয়েছে। বলা হয়েছে, বিভিন্ন এতিহাঁসিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি ও 
উৎ্পাদন-গত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষ তাঁর ইচ্ছা, সাধ্য, চিন্তার 
ক্রিয়াশীলতা, প্রেম, প্রীতি ইত্যাকার মানসমস্পদ্‌-এর য্থাঘথ ক্ষুরণের সুযোগ 
পায় না__বস্তৃত মানুষের অধিকার থেকে এইসব মানবিক সম্পদ কেড়ে নেওয়া 
হয়। এদের যথাযথ প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধের স্থষ্টি হয়। একমাত্র 
আধিক বনিয়ার্দের বদল ভিন্ন এই সব প্রতিবন্ধের অপপারণ সম্ভব হয় না । 

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ বাধ্য হয়েছে বিভিন্ন অধিকারবঞ্চিত 
হয়েই বিশেষ বিশেষ সমাঁজ-সম্পর্কের মধ্যে বাস করতে । ফলে, মানুষের 
সামাজিক জীবন আর্বিক-বনিয়াদ-গত সমাঁজ-সম্পর্কের আদর্শ (0866215) 
অনুযায়ী গড়ে উঠেছে । ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংগ্রহের অধিকা'র জনিত বনিয়াঁদে 
বচিত সামাজিক ব্যবস্থায় পণ্য কেনা-বেচার প্রতিযোগিতা, মুনাফা সন্ধান, 
শ্রমিকের শ্রমমূল্য বা বেতনের পরিসর, রাষ্্ীয় আইন, শিল্পকলা, ধর্ম বিশিষ্ট 
আদর্শ অনুযায়ী রূপ নেয়। এই সামাজিক ঘটনা মার্কসের পরিভাষায় 
সামাজিক উপরিতলের (99796750006815) অঙ্গীভূত। এই উপরিতলকে 
'ছু'ভাগে ভাগ করা যায়। 
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প্রথম ভাগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক আদর্শ সমূহ, প্রত্যক্ষ অর্থ- 
নৈতিক সম্পর্ক জনিত কারণে যাদের আবির্ভাব। যথা, আইন, রাষ্ীয় ব্যবস্থা, 
নৈতিক অন্তশাসনাবলী। দ্বিতীয় ভাগে মননশীলতা ও ভাবরাঁজ্যের সম্পদূ। 
যথা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, দর্শন_অথনৈতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য 
জনিত পরোক্ষ প্রভাবে যাঁদের উদ্ভব ও বিকাশ । 

অর্থনৈতিক প্রভাব জনিত কারণে এদের উদ্ভব এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি ও 
_ কাঠামোর উপর উপরিতলের উপাদান হোল এরাঁই। উপরিতল এবং উপরিতলের 
ভিত্তি স্বরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে বাচিয়ে রাখার দায়িত্ব এই সকল উপাদানের 
উপর বর্তায়। প্রচলিত সামাজিক শ্রেণী-ব্যবস্থাকে অটুট রাখায় সাহাষ্য করার 
মত: শক্তি, হাতিয়ার ও নৈতিক পটভূমি এরাই জুগিয়ে থাকে । প্রচলিত 
আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে এদের সম্পর্ক থাকলেও উদ্ভবের পর এদের স্বাধীন 
ৰিকাঁশে বাঁধা নেই বরঞ্চ সময়ে সময়ে উভয়তই এরা সক্রিয় হতে পারে : একের 
উপর অপরের প্রভাব এসে পড়ে__পারস্পরিক সম্পর্কে একে অপরের প্রভাব 
এড়াঁতে পারে না। এখানেই মাকস ও এঙ্গেলস নির্দিষ্টবাদী (066517010150 
তাত্বিক বিচ্যুতি থেকে এগিয়ে এসে উপরিতলের স্বাধীন বিকাশ ও ক্রিয়া- 
শীলতার ব্যাখ্য। দিতে পেরেছেন । যেমন আমর দেখি, সামাজিক বনিয়াদ 
ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন হলেও উপরিতলের কিছু অংশ দীর্ঘজীবী 
খাকে, পরিবতিত অর্থ নৈতিক সম্পর্কের মধ্যেও তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে । 
যেমন, খুষ্টীয় চার্চ বহু শতাব্দীব্যাপী যার অধিষ্ঠান, যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 
দ্বার্শনিক ভাবধারা ও প্রচলিত এতিহ্ধারা। সামাজিক বনিয়াদের বদল হলেও 
এদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। 

এর পরে মার্কস এসেছেন বাউয়েব-এর সমালোচনায়__“পবিত্র পরিবারে, 
যা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে । এখানে বাউয়ের “স্ণ্টে ক্রনো” বলে 
অভিহিত । বাউয়ের-এর সঙ্গে এসেছেন ম্যাক্স স্টা্নার। মার্কস তাঁকে আখথ্য। 
দিয়েছেন, “সেন্ট ম্যাক্স”। স্টার্নার হেগেলীয় দর্শনের মৌল চিন্তা ধরে 
এগিয়ে এসে অহংসর্বস্ব আত্মবাঁদী (58০156) মানবের ধারণায় এসে পৌচেছেন, 
যে ধারণ। থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদের জন্ম। বস্তত, মার্কস স্টার্নারের 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদী মতবাদ খগ্ডনের প্রচেষ্টা পেয়েছেন। 

স্টানারের বিখ্যাত বই, “অহং এবং আত্মজন” (00০7 717516০7 ৪ 
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9০11) [716০1)0]9) | এই গ্রন্থে স্টার্নার নীট্শীয় ধাঁরণামত ব্যক্তির চরম 
আত্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠা ও অবাধ স্বাধীনতার তত্ব প্রচীর করেছেন। স্টার্নার 
নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারার অন্ততম জনক । অবশ্ত কোনো কোনো বিষয়ে 
মার্কপীয় মতবাদের সঙ্গে স্টার্নারের মিল রয়েছে । যেমন, নিছক আদর্শবাদ 
কিংবা ভাবপ্রবণ মানপিকতা জাঁত নৈতিক প্রেরণায় আমাঁজিক অমঙ্গলের 
নিরাঁকরণ সম্ভব হয় না) অথবা স্টানার-কৃত গণতন্ত্রের সমালোচনা, যে গণতন্ত্রে 
তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার শুন্যগর্ত আয়োজন । মাঁকস ও স্টার্নার উভয়েই 
মনে করেন, স্বাধীনতা অর্থ সব রকম বন্ধনমুক্তি নয়, পরস্ত স্বাধীনতা মানুষকে 
অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁভুবাঁর হাঁতিয়ার জোগাঁয়। পুঁজিবাদী সমাজে অনেক বন্ধন থেকে 
মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এর কোনোটাই চরম প্রয়োজনে কার্ষকর নয়__. 
পুঁজিবাদী সমাঁজে হয়তো বাঁক্যের স্বাধীনতা থাঁকতে পারে কিন্তু-রাঁজনৈতিক 
স্বাধীনতা এমন পর্যায়ে থাঁকে না যাতে সামাজিক মানুষের মৌল চাঁহিদা মেটে । 

স্টার্নারের আরো সমালোচনায় মার্ক বলেছেন যে, স্টার্নারের অহং-এর 
ধারণা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক । কিন্তু কোনো! ব্যক্তি বিশেষের অহং (০৫০ ) আসলে 
সামাজিক ফসল এবং অপরের সহযোগিতায় এর পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে । সমাজের 
দীয়িত্বচ্যুত অহং-এর বিকাঁশ নেই ।: একজন মানুষ তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে 
বিভিন্ন দায়িত্বে এবং কর্মের সহযোগিতায় যুক্ত থেকে নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে 
তোলে কিন্তু একাকী সমাজবিচ্ছিন্ন দায়িত্বহীন অবস্থায় তা সম্ভব হয় না। 
যুক্তি পরম্পরায় মার্কস বলেছেন যে, অহংবাঁদের (8০197) উৎপত্তির কারণ 
সামাজিক, নৈব্যক্তিক নয় । 

পরিশেষে মার্কস তথাকথিত “সঠিক সমাজতান্ত্রিকদের? (৫০ 9০9০151196) 
সমালোচনায় এসেছেন | এঁদের সমালোচনায় মার্কস নতুন দর্শনের সাঁমীজিক 
ও আর্থিক ভিত্তির আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন । জার্মান ভাঁববাদী দর্শনের 
গর্ভ থেকে টু সোসিয়ালিস্ট'দের সমাজতান্ত্রিক ভাঁবনাচিন্তার জন্ম । অতীতের 
সমীজপ্রগতির ধারাঁরাহিকতা৷ রক্ষা করেই যে সমাঁজতন্বের উদ্ভাবনা সম্ভব 
এমন ধারণা টু সোপিয়ালিস্টগদের চিন্তায় ছিল না__তীদের মুখপত্রের নাঁম 
ছিল “রাইন বাঁধিকী? (0২17617150176 19101500176) | এদের মধ্যে মার্কস প্রথম 
সারিতে ধাদের রেখেছিলেন তীরা হলেন মৌসেল হেস, কার্ল গ্র,ন ও হারমাঁন 
পুটম্যাঁন। তৃতীয় জন ছিলেন “রাইন বাঁধিকী"র সম্পাদক । 


জার্মান চিন্তাধার! ৪৯ 


সঠিক সমাজতন্ত্বাদ__এই নামটির উদ্ভাবক কার্প গ্র,ন। মার্কস ও এক্গেলস 
নামটি ব্যঙ্গচ্ছলেই গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসীয় সমাঁজতন্ত্রবাদ ও সঠিক 
_ সমাজতন্ত্রবাদ-_ছুয়েরই জন্ম হেগেল ও ফয়েরবাখীয় চিন্তাধারা! অনুসরণ ক,রে। 
কিন্তু মার্ক ও এক্ষেলম সমাজতন্ত্র চরিত্র বিচার করেছেন ফরাসী বিপ্লব ও. 
বুটিশ শিল্প-অর্থনীতির আলোকে । “সঠিক সমাঁজতন্্রী'রা কোনোমতেই 
হেগেলীয় দর্শনের বাইরে যাননি । মার্কসীয় সমাজতস্ত্রের পটভূমি আন্তর্জাতিক 
কিন্তু সঠিক সমাজতন্ত্রীরা কেবলমাত্র জার্মান ইতিহাসেরই অবদান। হেগেলীয় 
দর্শনের প্রতিপাগ্যগুলি থেকে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা তাদের সমাজবাদের সুত্র ও 
শ্লোগান সংগ্রহ করেছেন। মার্ক সমালোচনায় বলেছেন, এদের চিন্তাধারায় 
গ্রথিত আছে কিছু মানবিকতাবোধ, সামান্য সম্পত্তি-সম্পকিত ধারণা, কিছু 
নির্বিত্ত শ্রেণীর জন্য বিলাপ, শ্রমিক সংগঠনের কথা, স্বল্লবিত্ত বা বিভ্তহীনের 
সমাজ-উন্নয়নের চিন্তায় সঙ্ঘ বা সমিতি গঠনের কথা, আর অর্থনীতি শাস্ত্রে 
ও সমাজবিগ্যায় ব্যাপক চর্চার অভাব। 

জার্ধান চিন্তাঁধারীকে মাস চাঁর ভাগে ভাগ করেছিলেন-__চাঁরটি ধারায় 
এর বিকাশ বিশ্লেষিত হয়েছিল। ফয়েরবাঁখ, ক্রনো! বাউয়ের, ম্যাক্স স্টার্নার 
ও “সঠিক সমাজতান্ত্রিক'__এই চারটি ধারায় বিকশিত জার্মান দর্শনের যথাযথ 
সমালোচনার চেষ্টায় মার্কসীয় দর্শনের সম্পূর্ণ অবয়ব রচিত হয়েছে । এদের 
সমাঁলোচন৷ থেকে পর্যায়ক্রমে যুক্তিগ্রাহা এমন এক ব্যাপক দর্শনের উদ্ভব হোল 
যা ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতির স্থসমঞ্স এক দামগ্রিক বিশ্লেষণ ও 
বিজ্ঞানের জন্ম দিতে পেরেছে। রঃ 

সমাজতন্ত্রের পটভূমিকাঁ য় মার্কসীয় চিন্তার শুরু হয়েছিল ১৮৪৩-এ, মার্সের 
প্যারিসে বসবাস কালে । ১৮৪৬-এ ক্রসেলমে বসবাস কালে "জার্মান ভাব- 
ধারা"য় মাসের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সমস্ত সাধারণ স্মত্রগুলি গ্রথিত হয়ে 
যায়। 


সাম্যবাদী ইস্তাহার 


মারব ও এক্ষেলসের অবস্থিতির ফলে ক্রসেলস শহর যুরোঁপীয় শ্রমিক 
আন্দৌলনের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠলো । ক্রসেল শহরের অবস্থানই ছিল ইংলপ্ড, 
ফ্রান্স ও জার্মানীর যোগকেন্দ্র-স্বরূপ। জার্মানীর পলাতক শ্রমিক নেতা ও 
বুদ্ধিজীবীদের প্যারিস আগমনের পথেই পড়ে ক্রসেলস। মার্কস এই পারিপার্থিকের . 
সুযোগ ছাড়লেন না। ফুরোপের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তীর যোগাযোগ 
গড়ে উঠলো । মার্কসের ক্রসেলন আগমনের বছরেই জার্ানীর সাইলেনীয় 
প্রদেশে তন্তবাঁয় সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ চরম আকার নেয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 
মারফত জার্মানীর বিভিন্ন প্রদেশে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা নাঁনীভাবে প্রচারিত 
হতে শুরু হয়েছিল, ফলে ক্রমশই শ্রমিক আন্দোলন সচেতন শ্রেণী-সংগ্রামের 
স্তরে উঠে আপতে থাকে । | 

ক্রসেলসে মার্কদ একাধিক সমিতি গড়ে তুললেন। শহরের গণতান্ত্রিক 
সমিতির মার্কস উপ-সভাঁপতি। আর একটি শ্রমিক সংস্থাও ছিল-_জার্মান 
শমিক সঙ্ব। মাঁকসের নেতৃত্বে ওই সজ্ঘের পরিচালনায় “ডয়েশ্চে ক্রসেলের 
ৎসাইটুঙ” নামে সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ শুরু হোল। অর্থনীতির চর্চায় মার্কস 
এ সময়ে গভীরভাবে মন দিলেন। লেখা ও পড়ার সঙ্ষে বক্তৃতামঞ্ককেও 
মারুস দুরে রাখলেন না। বিভিন্ন শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী সমাবেশে অর্থনীতি, 
দর্শন ও রাঁজনীতির সমাঁজতন্ত্রম্মত ব্যাখ্যার প্রচারে মন দ্িলেন। এই সব 
সমাবেশে মার্কসের বক্তব্য নিছক পেশাদারী বক্তীর ঢঙে বিবৃত হোত না। 
শিক্ষাদীনের পদ্ধতি মেনে জাতশিক্ষকের মতই মার্কস তাঁর বক্তব্য রাখতেন । 
অবশ্ঠ বৃহৎ সমাবেশে জনপ্রিয় বক্তার ভূমিকায় মার্ক অসার্থক, বরং তা৷ পারলে 
এড়িয়েও যেতেন কিন্তু আন্দোলনের সৈনিক, ক্যাডার ও. নেতা তৈরীর কাঁজে 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে মাঁক্স অতুলনীয় শিক্ষক ছিলেন। 

এই সময়ে লগ্নে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার আকাজ্জীয় বিভিন্ন 
সমিতি গড়ে উঠেছিল। তানের একটির নাম__1862া798] 10217000189 । 
বিভিন্ন দেশের পলাতক বিপ্রবীরা আন্তর্জীতিক যোগাযোগ অক্ষুপ্ন রাখার জন্য 


সামাবাদী ইস্তাহার ৫১ 


এই সমিতি গড়ে তোলেন । এ ছাড়াও আরে ছুটি সমিতি ছিল, (30100091 
502000070156 ৬ 01151175106125 01015 আর [,0100078 501:590001175 
00107015669 | শেষোক্ত এই কমিটার সঙ্গে মার্কসের নিবিড় যোগাযোগ 
ছিল। প্যারিস আর জার্মানীর বিভিন্ন সাম্যবাদী চিন্তানাঁয়কদের সাম্যবাঁদ 
সম্পকিত মতবাদ মাঁকস নান! নিবন্ধে ও পত্রের মারফত খণ্ডন করে [.00007 
€0017659501701776 0010101666০-র স্দন্তদ্দের কাছে পাঠাতেন। 
এই সব সমিতির জন্মেরও আগে প্যারিসে ফ্রান্সপ্রবাপী জার্মান বিপ্রবীর। 
এক সংগঠন গড়ে তোলেন, নাম ছিল 11০5, [6889৪ (1834 )। ছু'বছর 
বাদে এই সমিতি থেকে চরমপন্থীরা বেরিয়ে এসে আর একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের 
জন্মদেন। তার নাম হোল, [5921986101 01 ৮০ 7956, এর অধিকাংশ 
সদস্তই নির্ধিত্ত সমাজের মানুষ । ফ্রান্সের বিপ্লবী আবহাওয়ায় কয়েক বছর 
বাদেই এই সমিতির সংগঠন বৃদ্ধি পেতে দেখা গেল। ফরাসী সাম্যবাদী নেতা 
বাবুফের মতবাদের প্রেরণা সে সময়ে এদের মূলধন ছিল। প্যারিস তখন 
_ স্বুরোপীয় বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল। প্যারিসে ছিল একাধিক গুপ্ত সমিতি । ১৮৩৯-এর 
ফ্রান্সের মে-অভ্যু্থানে ফেডারেশনের কমীরা ফরামী জনতার সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে লড়াইয়ের পথে নেমেছিল। পরে ব্যর্থ অভ্যু্থানের ধাক্কায় 
ফেডারেশনের নেতা র৷ ফ্রান্স ছেড়ে লণ্ডনে চলে আপতে বাধ্য হলেন। কার্ণ 
শেপার (781 5০1909০7 ), হাইনরিখ বাউয়ের ([76170:101) 7390০] ) 
ফেডারেশনের প্রথম সারির নেতা । লগুনে চলে এলে ওঁরা ওই শহরকেই 
বিপ্লবের কর্মকেন্ত্র করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। গুদের সঙ্গে যোগ দিলেন 
'জামেপ মোল। জোসেপ মোল ছিলেন ঘড়ি নির্মাতা শ্রমিক। এঁদের 
সম্পকে এঙ্ষেলস বলেছেন, “নিবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যথার্থ বিপ্রবী বলে 
প্রথম আমি ধাদের দেখি তারা হলেন এই তিন ব্যক্তি, যদিও এদের মতবাদের 
সঙ্গে আমাদের চিন্তাধারায় কিছু পার্থক্য ছিল তবু আমাদের সেই নবীন বয়সে 
এই তিন ব্যক্তির অসাধারণ প্রভাব আমরা তুচ্ছ করতে পারিনি ।”৯ 
লগুনে ফেডারেশনের নতুন কর্মকাণ্ডে দেশবিদেশে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত 
হতে শুরু হয়। জার্মানী ও স্ুইৎসারলাণ্ডে সমিতির বড় শাখা সংগঠন গড়ে 
ওঠে। প্যারিসে ফেডারেশনের কেন্্র যতদিন ছিল তার আন্তর্জাতিক চবিত্র 
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ততদিন বিস্তৃত হতে পাবেনি। কিন্ত লগ্নে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে বিস্তৃত যোগাযোগের স্থযোগ এসে গেল-_ডাচ, 
কুশ, হাঙ্গেবীয়, বোহেমীয়, স্ক্যাপ্ডিনেভীয় বিপ্লবীরা সন্ধান পেয়ে ফেডারেশনের 
প্রভাব স্বদেশেও টেনে নিয়ে গেলেন। ১৮৪৭-এ সমিতির নতুন নামকরণ হোল : 
00101000015 ৬৬ ০11561:5, 17508101791] 9০০৫৪ঠে । সমিতির সদস্তপত্রে 
কুড়িটি ভাধায় ফৃদ্রিত থাকতো ১. ০] 1157 45 8:003551- এই নামে 
ফেডারেশন প্রকাশ্য কীজকর্ম সমাধা করতো । আইনবিরুদ্ধ কাজের ব্যাঁপাবে 
একটা গৌপন বিভাগও ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে সমিতি যেসব ছোট ছোঁট 
শীখা-প্রশীখাঁয় বিভক্ত ছিল তাঁদের বলা হোত “কমিউন” | মার্কস ও এক্ষেলসের 
এই সমিতির উপর-মহলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও লগ্ডন কমিউনের 
সঙ্গে একটা ক্সীণ যোগাযোগ ছিল [.077001 0507:9890150176 (0100716569 
মীরফৎ। ফেডারেশনের কাঁজকর্মের খবরাখবর মার্কস ও এক্সেলস নিয়মিতভাবে 
পেতেন । লগুনে ও প্যারিসে ফেডারেশনের নেতারাও সমাজতন্ত্র সম্পকিত মার্কস 
ও এক্ষেলসের মতামত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন । . বিভিন্ন বিতর্কমূলক 
নিবন্ধে মার্কসের শ্রেষ্ঠত্ব বিপ্লবী মহলে ক্রমশই স্বীকৃতি লাঁভ করতে থাঁকে । লগুন 
কমিউনের নেতারা মার্কস ও এক্ষেলসকে সমিতির আওতায় আনার মনস্থ্‌ 
করেন। লগ্ন থেকে জোসেপ মোৌলকে ক্রসেলসে পাঠানো হোল। মোঁল 
মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্যারিসে এক্ষেলসের কাছে গেলেন । ছুজনকেই 
মোল ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন । মোল যথাসময়েই গিয়ে 
হাঁজির হয়েছিলেন কেননা একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রমিক সংস্থার জন্য 
মার্ক ও একঙ্গেলস এ সময়ে বিশেষভাঁবে চিন্তিত ছিলেন এবং ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছিলেন । মার্কন ও এঙ্গেলসকে ফেডারেশনের আগামী সম্মেলনে তীঁদের 
নিজন্ব চিন্তাধার! ও বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানানো হোল। 

১৮৪৭-এর ১লা জুন ফেডারেশনের প্রথম কংগ্রেস বসে। মার্কস ওই 
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। প্যারিসে এক কমিউনের প্রতিনিধি হিসেবে 
এক্সেলস যোগ দিয়েছিলেন। নতুন পথে সংগঠন গড়ে তোলার আলোচনা 
হোল সম্মেলনে। পূর্বের গুপ্ত আন্দৌলনের সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করে 
প্রকাশ্ত গণ-আন্দোলন.গড়ে তোলার সংকল্প নেওয়! হোল-_আন্দোলন গড়ে 
তোলা হবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদকল্পে_ পরিবর্তে স্থাপিত হবে নির্ধিত্ত শ্রেণীর 
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রাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীভিত্বিক সমাজ ব্যবস্থার অবসাঁন 
ঘটিয়ে নতুন সামাজিক অবস্থার উদ্বোধন ঘটাতে হবে।”১ এই সম্মেলনেই 
সংস্থার পুনরায় নতুন নামকরণ করা হোল “কমিউনিস্ট লীগ”। সম্মেলনে 
লীগের নতুন সংবিধান গৃহীত হোল। কমিউনিস্ট লীগ লাম্যবাদী বিপ্লবীদের 
প্রথম আন্তর্জীতিক সংস্থা । 

কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস বসলে৷ ওই বছরেই (১৮৪৭) নভেম্বরের 
শেষে। এই বারের সম্মেলনে মাক্স উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেসে 
উল্লেখযোগ্য, রাজনৈতিক বিতর্কে মার্কসের বক্তৃতা । মার্ক তার সমাজতাত্বিক 
দর্শন ও অর্থনীতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন। এঙ্গেলস ছাড়৷ 
মাসের সমকক্ষ একজনও ছিলেন না ওই সম্মেলনে ৷ দশদিনব্যাপী একটানা 
আলোচনার মধ্যে মার্কম নিজস্ব প্রজ্ঞার ব্যাপ্তি ও বিস্তারে, গভীরতায় সম্মেলনকে 
ভরে তুলেছিলেন। সম্মেলন থেকে মার্কস ও এঙ্ষেলসের উপর ষুগ্মভাবে দায়িত্ব 
অলিত হোল সাম্যবাদী ইস্তাহাঁর রচনার । 

১৮৪৮-এর ফুরোঁপ জুড়ে ব্যাপক বিপ্রবের শুভ মৃহূর্তে লগ্তন থেকে মুদ্রিত 
হয়ে বেরুল মার্কস-এক্ষেলস রচিত ওই সাম্যবাদী ইস্তাহার__“ক মিউনিস্ট 
ম্যানিফেস্টো” । 

এর আগে ১৮৪৭-এর অক্টোবরে প্রথম কংগ্রেসের পর প্যারিস শহরে 
কমিউনিস্ট লীগের এক সভায় এক্গেলসের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল সমাঁজ- 
তন্ত্রের যূলস্ত্র রচনার । এতদিন নানা বিপ্রবী চিন্তানায়কদের রচনায় সমাজতন্ত্র 
সম্পফিত বিভিন্ন তত্ব ও ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। বাঁবুফ, ভাইটলিং, বাকুনিন, 
ব্লযাঙ্ছি, ওয়েন, মোসেস হেস ও আরো! অনেক বিপ্রবীর চিন্তায় সমাজতন্ত্রের 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা শোনা যেত। কমিউনিস্ট লীগ আন্তর্জাতিক আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক তত্বের যথার্থ মূলস্ত্র রচনার 'প্রয়ৌজন অনুভব 
করে। লীগের সভায় মোসেস হেন রচিত এক খসড়া আলোচিত হয়েছিল। 
সেই সভায় এঙ্গেলসের তীব্র সমালোচনায় হেস-এর খসড়া গৃহীত হতে পারেনি। 
উপরস্ত এঙ্গেলসের উপর নতুন করে রচনার দায়িত্ব অপিত হোল। এঙ্গেলস 
মোটামুটি একটি ছক তৈরী করে ফেলেছিলেন, যার নাঁম ছিল-_00776555100 
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এক্ষেলসের 0465510 .০£ [910 থেকেই মূল আলোচনার তত্র সংগ্রহ 
করেছিলেন । “সাম্যবাদী ইস্তাহার-তৈরী করতে মার্কসের ছয় সপ্তাহের বেশি 
সময় লাগেনি । ৰ 

মূল জার্মান ভাষায় বারো হাজার শব্দের এই ছোট্টো রচনাটি 
(00910001015 7/21)1655609 ) বাকৃভক্গিমীয়, নাটকীয়তায়, বিতর্কের দীপ্তিতে 
বিশ্বমাহিত্যে এক অনন্সাঁধারণ রচনা । যে রাজনীতি, দর্শন, সমীজনীতি এই 
ছোট রচনার মধ্যে স্ফুরিত, একশো বছর পরেও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে 
তা আজো উদ্দীপিত করে তুলছে । অবচেয়ে আশ্র্ঘ যে, রচনাটির এই 
উদ্দীপনাময়ী শক্তি একশো! বছর আগে যতখানি ছিল আজো তা সমপরিমাণে 
অটুট আছে । সম্ভবত বাইবেলের পরেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মুদ্রিত 
পুস্তক মার্ক ও এক্ষেলসের “সাম্যবাদী ইস্তাহারঃ। ৃ 

সাম্যবাদী ইস্তাহারের প্রথম ভাগের উপনাম : “বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয়” | 
এই ভাগে ভঙ্গুর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদের জন্মের কাহিনী বলা 
হয়েছে। জন্মের পরেই বুর্জোয়া শাপন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বুয়া ব্যবস্থা 
মানবের পণ্য উৎপাদন ক্ষমতাকে আকাশচুম্বী করেছে। মার্কস এখানে 
ধনতত্তের যুগোচিত অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন : প্রাক্‌- 
ধনতান্ত্িক যুগের সকল রকম উৎপাদন ব্যবস্থা একত্রিত হলেও তা ধনতন্ত্রের 
শক্তি ও উৎপাঁদন সাধ্যের 'কাঁছাঁকাঁছি আঁপতে পারবে না। এই ধনন্্র 
জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামগ্রিক কাঠামোর বদল ঘটিয়ে শিল্পধুগে পুঁজির 
সামাজিক চরিত্র শ্রমবেতন ও নতুনতর আর্থিক নিয়মকাছন গড়ে তুলেছে ।” এই 
হোল ধনতন্ত্রের গঠনকর্মের দিকৃ। কিন্তু পুঁজিবাঁদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ 
মার্সের রচনায় সমভাবে উদঘাটিত : “এই যুগে অকল্পনীয় হারে পণ্যোৎ্পাদন 
ও সম্পদ্‌ বাড়লেও সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়নি_-আঘ্বিক পরিস্থিতিতে 
নিয়মিতভাবে সংকটাবর্তের সুচনা] হয়েছে। নতুন কাঠামোয় শ্রমবেতনের 
নিয়মে মুক্ত ও স্বাধীন শ্রমিকের স্থষ্টি হলেও শোষণের অবসান ঘটেনি ।? 

বিশ্লেষণে আরে! বলা হয়েছে, ধনতান্ত্রিক'সমাজে পণ্য উৎপাদন ও সম্পদ্‌- 
সঞ্চয় একটি স্তরে পৌছুবাঁর পর প্রচলিত আর্থিক কাঠামোয় ক্রমবর্ধিত উৎপাদন 
সাধ্যের সঙ্গে সমাজের ক্রমসংকুচিত ক্রয়শক্তির জন্ম হয়-_-এই বিরোধ থেকেই 
আর্থিক সংকটের স্থচনা। পুঁজিবাদ নিজের বিপদ নিজেই আহ্বান করে 


সাম্যবাদী ইস্তাহার ৫৫ 


আনে-_পু'জিবাঁদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তবিরোৌধও এগিয়ে চলে। আসলে 
উৎপাদনী অবস্থার বিরুদ্ধে উৎপাদনী শক্তির এই বিদ্রোহ, এই অন্তর্বিরোধ 
এড়িয়ে চলার চেষ্টা যত দ্রুত হয়, পুঁজিবাদের আসন্ন মৃত্যু তত ত্বরান্বিত হতে 
থাঁকে। | 

এই ইন্তাহারে ধনতন্ত্রের অন্ধকার দিক দেখিয়ে পরিবর্ত হিসেবে অন্য 
কোনো সমান্তরাল আদশ সমাজব্যবস্থার ছবি তুলে ধরা হয়নি, পরস্ধ বলা 
হয়েছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার গতিশীলতা! থেকেই ঘটনাক্রমে ধ্বংসাত্মক শক্তির 
জন্ম হবে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছুবে যে, ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে 
ব্যবস্থাজাত সম্পদ উত্পাদন যথোপযুক্তভাবে বন্টনের সুযোগ না পেয়ে নতুন- 
ভাবে সামাজিক পুনবিন্যাসের প্রেরণা জোগাঁবে। পুঁজিবাদ প্রচুর সম্ভাবনা ও 
আকাশচুম্বী আশার জনক কিন্তু এই সম্ভাবনা ও উচ্চাশ1 পুঁজিবাদোত্তর 
সমাঁজেই ফলবতী হতে পারে, পুঁজিবাদী সমীজে নয়। 

মার্কস সমকালীন অবস্থাকে ইতিহাসের গতিশীল প্রবাহের প্রেক্ষাপটে 
স্থাপনা করে পু'জিবাদের উভয়-সংকটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের 
গতিপথকে মার্কস পর্যায়ক্রমিক পণ্যোৎ্পাদন প্রণালী ও তজ্জনিত বিভিন্ন শ্রেণী- 
আধিপত্যের প্রভাবজাত সমাজপ্রগতির অবিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে দেখিয়েছেন । 
মার্ক বলেছেন যে, প্রতি যুগের'অবস্থান্তর নতুন আর্থিক সমাজজীবনের উদ্বোধন 
ঘটিয়েছে_অধিকতর উৎপাদনক্ষম সামাজিক শক্তির জন্ম দিয়েছে__নতুনতর 
সমাজ-সম্পর্কের (176৬ 95566) 01170701210 91861009171) স্যষ্টি করেছে। 
যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্টা অতি সরল গিল্ডপ্রথায় শিল্পোৎপাদন 
বা হস্তশিল্প চালিত কারিগরপ্রধান পণ্যোৎ্পাদন বাবস্থা, কিন্ত পরবর্তী 
ধনতান্ত্রিক যুগে পুঁজিবাদী মালিকের অধীনে বৃহৎ যন্ত্চালিত উৎপাদন ব্যবস্থা 
ও উৎপাদনের মালিকানাচ্যুত নির্দিষ্ট বেতনে উৎপাদনকর্মে নিযুক্ত শ্রমজীবী 
সম্প্রদায় অধ্যুষিত সমাজ ব্যবস্থা । 

মার্কস দেখিয়েছেন, এক যুগ থেকে আরেক যুগের রূপান্তর ঘটেছে শাসক- 
শক্তি ও সমাজের নতুন শক্তির মধ্যে বিরোধের মাধ্যমে | সকল কালেই নতুন 
সামাজিক শ্রেণীর লক্ষ্য সমাজের পরিচাঁলন। নতুন পণ্য ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে 
আসা, কেনন। পুরাতন পণ্যোৎ্পাদন ব্যবস্থাজাত সামাজিক প্রথা ও আচার- 
অনুষ্ঠান নতুন পণ্যোৎপাঁদন প্রণালীর প্রসারের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দীড়ায়। 


৫৬ কার্ল মার্কম 


নতুন ব্যবস্থাকে পুরাতন প্রণালী সহজে পথ ছেড়ে দেয় না__পুরাঁতন সামাজিক 
প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পুরাতন শাঁকশ্রেণীর জীবিতকাঁলের সহায়ক শক্তি 
হিসেবে সক্রিয় থাকে । 

সমকালীন পু'জিবাদী সমাঁজ নতুন বিভ্তহীন শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। 
পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পরান্তর ঘটানোর দায়িত্ব ওই শ্রেণী নেবে। ধনতান্ত্রিক 
সমীজে সম্পদ্‌ বুদ্ধি যতই ঘটবে সমতাঁলে বিভ্তহীন মানুষের সংখ্যাও বাঁড়বে। 
সমাজে ধনতান্ত্রিক উৎপাঁদন ব্যবস্থার এতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই 
যুগের পর্বাস্তর ঘটাঁতে বিভ্তহীন শ্রেণীই এগিয়ে আসবে, কেননা পুরাতন 
উৎপাদন ব্যবস্থার দী্ঘ অবস্থিতি নির্িত্ত শ্রেণীর সমাঁজজীবন ক্রমশই সংকটাপন্ন 
করে তোলে। শিল্পায়নের অগ্রগতির ধাক্কীয় উৎপাদিত সম্পদ্‌ থেকে শ্রমিক- 
শ্রেণী ত্রমশ বিচ্ছিন্ন হুতে থাকে এবং শিল্পমালিক গোঠীর বিরোধী শক্তি 
হিসেবে বর্ধিত হয়। ধনতন্ত্র আপন হত্যাঁকারীকেই জন্ম দিয়ে লালন পালন 
করে। ৃ 

অতএব একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধনতন্ত্র থেকে নতুনতর সমাজ ও 
আধ্বিক ব্যবস্থা স্বতস্ফুর্তভাবে জন্ম নেবে না, ধনতন্ত্রের জীবন যতই দীর্ঘ হতে 
থাকবে শোষণের ফলে শ্রমজীবীদের এঁক্যবদ্ধ বিরোধিতার চাপ ততই বাড়বে। 
শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামবে । এই জাতীয় শ্রেণী- 
সংগ্রাম কেবল ধনতন্ত্র যুগের বৈশিষ্ট্য নয়-_এই জাতীয় শ্রেণী-সংগ্রাম প্রাতিটি 
সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের পর্বান্তরকাঁলে তৎকালীন শানকশ্রেণী ও শোধিতশ্রেণীর 
মধ্যে ঘটে থাকে এবং।এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রতিটি যুগে সমাজ ও আর্ধিক 
ব্যবস্থার পর্বান্তর ঘটে। ধনতন্ব্ের যুগে এই সংগ্রামে এক্যবদ্ধ শ্রমিকদের 
নেতৃত্ব দেবে সাম্যবাঁদীরা। এই সুত্রে বুর্জোয়! ব্যবস্থার অর্থনীতি, সামাজিক 
বিধান, বাষ্রীয় বিধানি, প্রচলিত নৈতিক অনুশাসন ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটবে, 
কেননা উপরিউক্ত ব্যবস্থাদ্দির মারফৎ বুর্জোয়া! সভ্যতা আপন অস্তিত্ব বজায় 
রাখে । মানুষের চিন্তা, ধারণা ও মানস-সম্পদ্‌ সর্বকাঁলেই মাহুষের অস্তিত্বের 
“বিভিন্ন অবস্থার শর্তাধীন। মানব-অনস্তিত্বের পরিবেশগত অবস্থার বদল ঘটলেই 
এ সবের বদল ঘটে। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় নতুনতর সামাজিক বিধান, রায় 
বিধান, অর্থনীতি ও নৈতিক অন্গশীসন প্রচলিত হবে। 

এই বদল ঘটানোর ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাই প্রধান নেতৃত্বের স্থান 


সাম্যবাদী ইন্তাহার ৫৭ 


সাম্যবাদীদের। সাম্যবাদীরা কেবল শ্রমিকশ্রেণীর তাত্বিক বন্ধু বা উপদেষ্টা 
নয়__শ্রমিকশ্রেণীর অবিচ্ছেগ্চ অংশ । ধনতন্ত্রের পর সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের 
জন্য সাম্যবাদীদের সযত্তব প্রয়ান কেবলমাত্র এই কারণেই নয় যে, সমাজতন্ত্র 
ধনতন্ত্রেরে চেয়ে বেশী মানবকল্যাণকাঁরী ও ন্তায়তন্ত্রী বরং একমাত্র 
সাম্যবাদীরাই সমাজপ্রগতির তত্গত দিক্‌ উদ্বাটিত করে প্রমাণ করতে সক্ষম 
হবে যে, সমাজপ্রগতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই ধনতন্ত্রর পর সমাজতন্ত্রের 
অনিবারধ আবিভীাব ঘটবে । অবশ্য এই সঙ্গে বলা যাবে না যে, মানবপ্রগতির 
শেষ আশ্রয় সমাজতন্ত্ে। সমাজতন্ত্র কেবল ধনতন্ত্রের পরবর্তী অবস্থা । 

সাম্যবাদী ইস্তাহারে মার্স, ইতিহাস দর্শন অর্থনীতি রাঁজনীতি ও 
সমাজতত্বের একত্র সম্মিলন ঘটিয়েছেন 


আন্দোলনে নেতৃত্ব 


সাম্যবাদী ইস্তাহীর বেকল লগ্ডন থেকে। তাঁর কয়েকদিন বাদেই ফ্রান্সে 
হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো বিপ্লব | চব্বিশে ফেব্রুয়ারি (১৮৪৮ ) প্যারিসের রাস্তায় 
আগুন জলে উঠলো । দেখতে দেখতে মে আগুন ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত 
যুরৌপে । তেসরা মাচ কোলোনের পথে পথে বিক্ষুব্ধ জনতাঁর অভিযাঁন। তার 
দশদিন বাঁদে ভিয়েনা আর ছু'্ঞ্রাহ বাঁদে বার্লিনে বিক্ষৌভের ত্বরিত পদধবনি 
শোনা গেল। মার্ক এতদিন ক্রসেলসে ছিলেন। কব্রসেলসে মার্কসের অবস্থিতি 
কতৃপক্ষের কাঁছে বিপজ্জনক বলে মনে হো'ল। সাম্যবাঁদী ইস্তাহারের রচগ্িতা। 
কমিউনিষ্ট লীগের নেতা কার্ল মার্কস বেলজিয়ম থেকে বিতাড়িত হলেন । 
প্যারিসের অগ্রিগর্ত পরিবেশে মার্কস গিয়ে হাজির হলেন। ফ্রান্সের বিদ্রোহী 
জনতার নেতা ফাদিনান্দ ফ্রুকন € চ6:010830' ঢ1০০০], ), লুই ব্রাঙ্ক 
(15015 8127১০)। বিদ্রোহী সরকারের প্রতিষ্ঠা মৃহর্তে এরা ফ্রান্সে 
মাক কে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন । ফ্রান্সের বিক্ষুব্ধ পরিবেশে কমিউনিস্ট 
লীগের সংগঠন ঢেলে সাজানো হোঁল। মার্কস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। 
সাম্যবাদী ইস্তাহার রচনার খ্যাঁতি মার্কপকে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রধানতম 
নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এর আগেই। 

সমস্ত যুরোঁপ জুড়ে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কেব্দ্রভূমি হয়ে উঠলো ফ্রান্সের 
রাজধানী প্যারিস শহর । প্যারিস যুরোপের পলাতক বিপ্লবী নেতাদের আশ্রয়স্থল 
হয়ে উঠেছিল । উত্তেজনার অগ্থিগর্ত মুহূর্তে প্যারিস শহরের প্রায় সকল নেতাই: 
তখন সফল ভবিষ্যতের আশায় উদ্দীপিত। কিন্তু মার্কম ও এক্সেলস ছুজনেই : 
পরিবেশের বৈজ্ঞানিক বিচারে স্থিরনিশ্যয় ছিলেন । মার্সের সামনে বিপ্লব- 
পরবর্তী ভষিস্তৎ উজ্জলতর ছিল না। বিপ্লবের মূলশক্তি প্রলেতারীয় জনগণ 
হলেও এই শ্রেণীর আবির্ভাবের সামাজিক কাঁরণ হোল সম্পূর্ণ ধনতান্তরিক। : 
সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেও শোধিত জনগণের হাতে সমাজবিপ্রবের নেতৃত্ব 
থাকছে না। কিন্তু যুরোপীয় বিপ্লবের সেই অতি-নাটকীয় মুহূর্তে মার্কসের 
উপলব্ধি কাউকেই প্রভাবিত করতে পারেনি । শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের ভবিতব্য ₹ 
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এপ্রিল মাঁসের নির্বাচনে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পতন । লুই ব্রাঙ্ক পলাতক 
হলেন, মে বিক্ষোভ দমিত হোল । কিন্তু বিপ্লবের মধ্যবর্তী অবস্থায় উত্তেজনা 
ও উল্লাসের তুলনা ছিল না। প্যারিসের পথে পথে .্বতস্ফূর্ত জনতার 
শোভাযাত্রা, সভাসমিতি, বিপ্লবের শুভ কামনায় বুক্ষরোপণ- উন্মাদনা 
আর উচ্ছীসের ভারে বিপ্লবের সাংগঠনিক শক্তি বিপর্ষস্ত। এর ঢেউ গিয়ে 
লাগলে! যুরোপের বিভিন্ন দেশে, শহরে, জনপদে । 
তখন প্যারিস শহরে ছিলেন সাম্যবাদী জার্সান কবি হারভেগ-_শ্রমিকনেতা 
বাকুনিন। হারভেগ পরিকল্পন। দ্রিলেন ফ্রান্সে আশ্রয়প্রাঞ্ত জার্মান বিপ্রবী ও 
শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলে প্রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা করা হবে। 
হারভেগের সঙ্গে যোগ দ্রিলেন বাকৃনিন, লাইবনৈক্ট। মার্কসের প্রচণ্ড 
বিরোধিতা ছিল এই ধরনের রোমান্টিক পরিকল্পনায় ।' যেখানে প্রচণ্ড 
শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মান সেনাবাহিনী প্রস্তত, সেখানে দেশের 
সীমারেখা অতিক্রম করে মুষ্টিমেয় বিপ্রবীর দেশ-দখলের আকাজ্কা বাতুলের 
স্বপ্ন । মার্কস বিরোধিতা করলেন । মার্কসের পরিবেশ বিচার ও তত্ব বিশ্লেষণে 
কিছুতেই তিন নেতা কর্ণপাত করলেন না, ফলে এক হঠকারী মুহূর্তে বিপ্রবী 
বাহিনীর সাঁড়ম্বর রণযাত্রা জার্মান সীমান্তে ঝড়ের মৃখে কুটোর মত ভেসে 
. গেল। ৃ্‌ 
উপরস্ত, মার্কস এক ফতোয়া রচনা করলেন জার্মান সাম্যবাঁদীদের উদ্দেশে । 

ফতোয়াটি ছিল : “জার্মানীতে কমিউনিস্ট পাটির দাবি” (মার্চ ১৮৪৮) 
সেই মুহূর্তে কোন্‌ কোন্‌ দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হতে পারে 
জার্ীন সাম্যবাদীদের প্রতি তারই নির্দেশ ছিল। গণবিক্ষৌভের নিম্নতম লক্ষ্য 
নির্ধারিত করে মার্ক জার্মানীর বিপ্রবে অংশ নিলেন। ফতোয়ায় নির্ধারিত 
লক্ষ্যগুলি ছিল__ ৃ 

রাজতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, 

জমিদারী সমূহের বা্্রীয়করণ, 

স্থল ও জলপথের যানবাহন বাস্ত্রীয়করণ, 

উত্তরাধিকার আইনের সংকোচন ও পরিবর্তন, 

ক্রমবধিত হারে আয়কর নীতি ও আবগাবী শুক্ষের অপসারণ, 

রাষ্ট্রের পরিচালনায় কারখানার প্রতিষ্ঠা, 


২৬০ কার্ল মার্কস 


কর্মজীবীব চাকুরির স্থাযিত্ব, 
দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও বৌগের বিকৃদ্ধে চাঁকুবিজীবীর বীমার ব্যবস্থা, 
বিনা বেতনে শিক্ষার প্রসার । 
নতুন ফতোয়াঁটি জার্মান বিপ্রবী কমীদের মধ্যে বিতরিত হয়। যথাযথ 
দাবির ভিত্তিতে আন্দৌলন পরিচালনার এই প্রথম এঁতিহা গড়ে উঠলো মার্কস- 
এর নেতৃত্বে। এক পুরুষ পরে জার্মানীর সামাজিক আইনকান্নে মার্কন- 
কর্তৃক উখাপিত গৃণদাবিগুলির প্রভাব লক্ষণীয়। মার্কসের রাজনৈতিক 
দুবদৃষ্টি ও বাস্তবমুখিনতা কোনো রোমান্টিক ভবিষ্যতের কষ্টকল্পনায় গড়ে 
ওঠেনি । 
ইতোমধ্যে সমস্ত যুবরোপ জুড়ে বিপ্লবের দাঁনৰ জেগে উঠেছে। ইংলগও 
বাদ যায়নি। +৪৮-এর ফেব্রুয়ারির. ফরাসী বিপ্রবের সাফল্যের টেউ বৃটেনের 
চার্টিস্ট আন্দৌলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। সরকারী প্রতিরোধের ফলে 
ইংলগ্ডের শহরে বন্দরে জনতার বিক্ষোভ তুমুল আকার নিয়েছিল। আনেস্ট 
জোন্স্‌্, জর্জ হাঁরনী, ফিয়ারগুস ও'কোনোর প্রভৃতির নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ 
প্রায় বিপ্রবের পর্যায়ে উঠে এল। গ্লামগোর পথে পথে, ম্যাঞ্চেস্টারের কলে- 
কারখানায়, লগ্ডনের মাঠে-ময়দানে-পার্কে সভা-সমিতি-শোভাষাত্রায় শ্রমিক 
ও জনতার মুখে একই স্থুর : “হয় কুটি নয় বিপ্লব” । 
১৩ই মার্চের ভোরে যেদিন ইংলগ্ডে চার্টিষ্ট নেতাদের নেতৃত্বে কেনমিংটন 
মাঠে শ্রমিক ও জনতার সর্বোত্তম সমাবেশ-ঠিক সেইদিনই অস্িয়ার রাজধানী 
ভিয়েনার মানুষ বিপ্লবের উত্তেজনার চরম মুহূর্তে উঠে এল। পথে পথে 
লো-মার্সাই, গান গেয়ে, ফরাঁপী বিপ্রবের তিনরঙা পতাকা উড়িয়ে জনতার 
দখলে এল ভিয়েনা শহর । সরকারী সেনার বিরোধিতা চূর্ণ করে বিক্ষু্ধ জনতা! 
রাজপ্রাসাঁদে ঢুকে পড়েছিল । প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক শহর ছেড়ে পালালেন । 
বাঁজপ্রাসাদ থেকে ঘোষণায় সংবাদপত্রের উপর সমস্ত বাঁধানিষেধ তুলে নেওয়! 
হোঁল, জাতীয় পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহত হোল। তিনদিন বাদে সেই 
অবাজকতার মধ্যে সম্রাট ও স্রজ্জী গোপনে ভিয়েন] ত্যাগ করলেন। 
জার্মানীতেও সেই একই পরিস্থিতি। বালিনের পথে, শোভাযাত্রার মুখে, 
হোঁটেলে, সরাইখাঁনাঁয় মার্গাই সংগীত আর “ভিভা-লা-ফ্রস+, “ভিভা-লা- 
রিপাবলিক” ধ্বনি মুখরিত ।॥ কোলোনের পথে পথে উদ্দীপ্ত বিক্ষোভ-যাত্রা় 
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অগুনতি মানুষের মাথা ঢেকে যেত ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকায় । শ্রমিক- 
জনতার সঙ্গে ছাত্র-অধ্যাপকের মিলিত অভিযানে অভাবনীয় পরিস্থিতি । 

১৮ই মার্চ, ১৮৪৮ বাঁলিনে অভূতপূর্ব ঘটনা । রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্ঁরে 
হাজার হাজার জনতার সমাবেশ । বা্্ীয় ব্যবস্থার মধ্যে জনতার গণতান্ত্রিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারিত। সেখাঁনেই শুরু হোল সেনা বাহিনীর 
গুলিবর্ষণ। ক্ষিপ্ত জনতার তীব্র রোঁষে সমগ্র বালিন রণক্ষেত্রে পরিণত হোল । 
পথে পথে ব্যারিকেড আর গুলি বিনিময়। বস্তার পাথর তুলে জনতার 
ব্যারিকেড রচনা-_ব্যারিকেডের উপরে ত্রিবর্ণ পতাঁকার অবস্থান। জনতার 
হাঁতে বিচিত্র সব অস্ত্র রাইফেল, পিস্তল, শটগাঁন, শাঁবল, কুডুল, পাঁথরটুকরো]। 
অপরদিকে স্থুসজ্জিত সেনা বাহিনী। রক্তত্নানে বাঁলিনের মানুষ ও জনপথ 
বিচিত্র মৃতি ধারণ করেছে। পরবর্তীকালে মার্সের বচনায় ( রেভোলিউশন 
আযাওড কাউন্টার রেভোলিউশন ইন জার্মানী ইন এইটিন-ফরটি-এইট ) জার্মানীর 
এই বিপ্লব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। 

. বিপ্লবের বিপুল তরঙ্গে যখন জার্মানীর বিক্ষুব্ধ জনতা দোলায়িত মার্ক ও 
এক্ষেলস তখন প্যারিস শহরে । সাধারণ বিক্ষোভের স্তর থেকে জার্ীনীর 
অবস্থাকে পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ বৈপ্লবিক স্তরে তুলে আনার সম্ভাব্য চেষ্টায় মার্কস মন 
দিলেন। যুরোপীয় বিপ্রবের সেদিন য৷ সবচেয়ে গ্রয়ৌজনীয় ছিল তা হোল 
সমাজবিজ্ঞানসম্মত কৌশলী নেতৃত্ব। ১৭৮৯-এর ব্যর্থ ফরাসী বিপ্রব থেকে এই 
শিক্ষা মার্কস পেয়েছিলেন। বিপ্লবের লক্ষ্য হারিয়ে পরবর্তীকালে নেতৃত্বের 
ব্যর্থতায় ফরাসী বিপ্লব সাধারণ জনতার গভীর হতাশার কারণ হয়ে ওঠে । 

বৈপ্বিক নেতৃত্বের প্রথম করণীয়, বিপ্লবের লক্ষ্য স্থির করা । লক্ষ্যহীন বিপ্লব 
নিছক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য । পৃর্বকথিত ইস্তাহারে জার্মানীর 
বিপ্লবের নির্দিষ্ট লক্ষ্য কী হওয়া উচিত মার্কস স্থির করে নিতে পেরেছিলেন । 
এবার প্রয়োজন নেতৃত্বের । শ্রমিক নেতা ভোলফ. (৮০1), বাউয়ের, মোল 
(14011 ), শেপার (5০1780061 ) প্যারিস শহরে এসে জড় হলেন। জার্মান 
বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্যারিসে কমিউনিস্ট ক্লাবের পত্তন হোল। 
ক্লাবের চেষ্টায় বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশ প্রবাসী জার্মান শ্রমিক বিপ্লবের মন্ত্র 
নিয়ে চুপি চুপি জার্মানীতে ঢুকে পড়লো। দেখা গেল জার্মানীর প্রতিটি বিস্ষুদ্ধ 
কেন্দ্রে স্বদেশ প্রত্যাগত শ্রমিকেরা উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছিলেন। 


॥ 


৬২ কার্ল মার্কস 


মার্ক ও এক্ষেলস আশ্রয় নিলেন রাইনল্যাণ্ডে। বিভিন্ন মতের বামপন্থী 
নেতাঁদের একত্র মিলনে দল গঠিত হোল-_সাঁধারণতন্ত্রী দল। মার্কস ও এক্জেলস 
নেতা । এবারে একটা মুখপত্রের প্রয়োজন। আন্দোলন ও বিক্ষোভের 
সংবাদ বিক্ষুব্ধ মানুষের হাতে পৌছে দিতে হবে। নেতৃত্বের সঙ্গে জনতার 
যোগাযোগ বক্ষার মাধ্যম চাই। এক্ষেলসের চেষ্টায় কয়েকজন অংশীদার পাঁওয়! 
গেল । ১৮৪৪-এর্‌ ১লা জুন “নয়ে রাইনিশে খসাইটুউ' (7206 [২1)51171501)9 
০1৮15 )-এব প্রথম প্রকাঁশ। মার্কস প্রধান সম্পাদক। সহকারী হলেন 
এক্সেল, ড্রোন্কে এবং ভোল্ফ্‌। লেখকগোঠ্ীর মধ্যে কবি ফ্রাইলিগ্রাথ 
( চা16]15180) ) ও লাঁপাঁলও ([255811 ) ছিলেন ।, 

“গণতন্ত্রের মুখপত্র” এই অভিধা! নিয়ে পত্রিকা প্রকাশিত হোল। মূলধন এল 
র্যাডিক্যাল চিন্তাধারা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে । কিন্ত প্রথম 
সম্পাদ্কীয়তেই মার্কন তথাকথিত গণতন্ত্রের মুখোস খুলে ধরলেন। বিশেষ করে 
মধ্যবিত্ত মানসে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় মার্কসের মানসে তা গণতন্ত্রে 
পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে না। ইতোমধ্যে ভিয়েনায়, বাঁলিনে, এমনকি 
প্যাবিসেও তথাকথিত গণতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতে চলেছে। বাঁলিনে 
বিক্ষোভের পর যে নতুন মন্ত্রিদতা গঠিত হোল জার্মীন সম্রাটের সঙ্ে হাত 
'মেলাতে তার দ্বিধা ছিল না। জার্মান বিপ্লবে মুখ্য অংশ ছিল সাধারণ মানুষের, 
শ্রমিক-জনতার, কিন্তু ক্ষমতা দখলে এল উদীয়মান বুজয়া শ্রেণীর হাতে। 
আগে ছিল সামন্ততন্ত্রের নিরস্কুশ প্রাধান্য, এখন সেখানে ক্ষমতার ভাগাঁভাগিতে 
বুর্জোয়া গোঠীও শাঁমনযন্ত্রে অংশ পেল মাত্র। বিপ্রবের সমগ্র উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ 
হয়ে গেল। ৰ 

সআাটের অনুমতি ব্যতীত কোনো! রাষ্ীয় ব্যবস্থা বা আইনের প্রচলন হতে 
পারবে না” শীঘনতক্তে বদে এমন ধারার এক সিদ্ধান্তে বুর্জোয়। গোষ্ঠীর সঙ্গে 
সামন্ততন্ত্রের নির্লজ্ঞ চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। ঠিক এই ধরনের ঘটনার সম্ভাব্যতা 
মার্কস আগেভাগেই ধরতে পেরেছিলেন । ধ্বসে-পড়া সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে চুক্তি 
না করে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার সুবিধা ছিল না। বিভিন্ন 
সামাজিক শ্রেণীর সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণে মার্কসের ভুল হয়নি। “নয়ে 
রাইনিশে খ্সাইটুঙ'-এর এক সংখ্যান় মার্কপের ভবিস্তৎ কথন উল্লেখযোগ্য : 
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ঘটনার গতি শেষ পর্যন্ত মার্কসের বিশ্লেষণ সত্য প্রমাণিত করে। জনতার 
সমগ্র অংশের সঙ্গে সাময়িক চুক্তিতে লাভবান হয়ে জনতার সানিধ্য পরিত্যাগ 
করে জার্মান পুঁজিবাদ আসলে ফরাঁপী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি করলো। 
মার্ক বললেন, ১৮৪৮-এর জার্মান বিপ্রব ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবের 
প্যারডি। টু 

প্যারিস থেকেও দুঃসংবাদ এল। +৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যাঁরা শুরু 
করেছিল তাদের দমন করার উদ্দেশ্ঠে ফ্রান্সের নতুন নির্বাচিত সরকার হাতিয়ার 
নিয়েছে । গণবিক্ষোভের চাপে নিবাঁচিত সরকার জেনারেল ক্যাভাইনাঁকের 
হাতে শাঁঘনক্ষমতা তুলে দিয়েছে। অজন্্র রক্ত ঝরিয়ে জেনারেল জনতার 
প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দিলেন। : নিয়ে রাইনিশে” পত্রিকায় মার্ক লিখলেন : 
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৬৪ কার্ল মার্কস 


সেদিন জার্মানীতে “নয়ে রাইনিশে" পত্রিকাই একমাত্র সংবাদপত্র যার 
পাতায় বক্তন্নাত ফরাসী জনতার পক্ষে অগ্রিক্ষরা লেখনী উচ্চাবিত হয়েছিল । 
দেখা গেল পত্রিকার অংশীদারদের অনেকেই মার্কসের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে 
উদ্যোগী । কোঁলোনে যাঁদের নিয়ে মার্কস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গড়েছিলেন 
তাদের অনেকেই মার্কে ছেড়ে গেলেন। তবু 'নয়ে রাইনিশে” এক নতুন 
এ্তিহ্থ 'গড়ে তোলে । শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ রাজনীতির আলোয় সামীজিক 
ও বাষ্্রীয় ঘটনাঁর বিচার একমাত্র মার্কসের সম্পাদনায় শুরু হয়। ট্টিফাঁন বর্ন 
(50618 0) ) সম্পাদিত আর একটি পত্রিকাও শ্রমিকদের জন্য 
কোলোনে প্রকাশিত হোত। নাম “কোলনিশে তসাইটুঙ। তাঁর পাতায় কিন্ত 
রাজনীতি স্থান পায়নি-শ্রমজীবী শ্রেণীর আর্থিক চাহিদার সংবাদ ছিল তাঁর 
উপজীব্য । আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত পত্রিকার প্রথম নমুনা “বর্ন-এর 
পত্রিকা । যেহেতু মার্কসীয় উপলব্ধিতে আঘধিক সংগ্রামেই শ্রমিক শ্রেণীর 
সামাজিক চাহিদা ফুরিয়ে যাঁয় না _মার্কসের পত্রিকা অতএব চাহিদীমত 
সংবাদের ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়। মার্কসের পত্রিক] শ্রমিককুলের প্রত্যক্ষ 
রাজনৈতিক হাতিযাঁর-_নেতৃত্বের সঙ্গে নিপীড়িত ও সংগ্রামশীল মানুষের 
যোগাযোগের আদর্শ মাধ্যম । পরবর্তী কালে এই পত্রিকার প্রসঙ্গেই লেনিন 
বলেছিলেন £ “আজ পর্যন্ত এই পত্রিকাই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ও 
অতুলনীয় সংবাদপত্র ।”১ দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ “নয়ে রাইনিশে” 
পত্রিকা জার্মান সরকার ও বুর্জোয়া গোঠীর স্থার্থতুষ্ট রাজনীতি ও জনবিরোধিতার 
হ্বরূপ উদ্ঘাটিত করে চললে! । “নয়ে বাইনিশে'র ক্লান্তিহীন নিরক্কুশ সমালোচনার 
চাঁবুকে শাসকগোষ্ঠী উত্যক্ত হয়েই ছিল। স্বভাবতই এর পরে আর বেশিদিন 
পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার স্থযোগ পায়নি । 

ইতোমধ্যে কোলোনের আকাশে ঝঞ্ার মেঘ । মার্ক ফিরে এলেন । জরুরি 
মার্শাল আইন প্রধুক্ত হোল কোলোনে । কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হোল 
“নয়ে রাইনিশে” পত্রিকার উপর । কোঁলোনের গণ-আঁন্দৌোলন যেমন ঘা খেল 
তেয়নি ক্ষতি হোল ওই মুখপত্রেরও। -মার্কসের লহকারী বন্ধুরা সরকারী চাপে 
কোলোন ত্যাগ করেছেন। ড্রোন্কে নেই, এঙ্গেলস নেই, ভোল্ফ্‌ নেই 
উপরন্ত পত্রিকার প্রথম যুগের উৎসাহী অংশীদাঁরের| সহযোগিতার হাত গুটিয়ে 
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নিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরেও ১২ই অক্টোবর, ১৮৪৮ পত্রিকা! 
কোনোক্রমে প্রকাশিত হোল । মার্কস তখন নিঃসম্বল। পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল * 
বন্ধিত গ্রাহক সংখার কল্যাণে । পিতৃদত্ সম্পদের অবশিষ্ট সামান্য অংশটুকুও 
নতুন করে মুখপত্র পরিচালনায় মার্কস খরচ করে ফেললেন । গণ-আন্দোলনের 
স্বার্থে মাক জীবনের সর্বন্থই অর্পণ করে বরেখেছেন। 
ক্রমাগত মরকারী চাপে জনতার সংগ্রাম ইতোমধ্যে নতুন স্তরে উঠে এল । 
বি্ষুন্ধ বাপিনের জন্য প্রাশিয়ান সরকাঁর নতুন সাংবিধানিক আইন প্রয়োগ 
করলেন । বালিনের সাধারণতন্ত্রী দলগুলি করবন্ধ আন্দোলনে এগিয়ে এল |. 
'নয়ে রাইনিশে পত্রিকায় মার্কস আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানালেন । আন্দোলন 
রাইনল্যাণ্ডেও ছড়িয়ে পড়লো | এই করবন্ধ আন্দোলনকে সোচ্চার যুক্তি জুগিয়ে 
চললো “নয়ে রাইনিশে*। ফলে রাঁজদ্রোহের অভিযোগে মার্কস গ্রেপ্তার 
(১৮৪৯ ফেব্রুয়ারি ) হলেন। গ্রেপ্তার হলেন এক্ষেলসও। 
রাঁজদ্রোহের এমন আইন মার্কস ও এক্ষেলস-এর উপর প্রযুক্ত হোল যে- 
আইন তত্কালীন প্রাশিয়ান সরকাঁর সরকারী তক্ত দখল করার সময় স্থযোগ 
বুঝে এড়িয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ তৎকালীন প্রাশিয়ান সরকার নিজেই উপরিউক্ত 
আইনের চোখে অপরাধী । জনবিক্ষোভের স্থযোগে ওই সরকার একদা রাঁজ- 
তক্ত অধিকার করে।. সেক্ষেত্রে ঘটনাচক্রেই বাজদ্রোহমুলক তৎকালীন, 
প্রচলিত আইনের ব্যতায় ঘটে। প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী নতুন সরকার ওই 
একই আইন অন্যের উপর প্রযুক্ত করে কোন্‌ যুক্তিতে? 
আত্মপক্ষ সমর্থনের সময়ে মার্সের প্রচণ্ড শক্তিশালী যুক্তিজাল 
'বিচারাঁলয়ের তথাকথিত নিরপেক্ষতার স্বরূপ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই 
'বিচারকালেই এমন কতকগুলি মৌল প্রসঙ্গ মার্কস অতীব তীক্ষতার সঙ্গে তুলে 
ধরতে পেরেছিলেন যার ফলে কর্তৃপক্ষ এবং জুরী সম্প্রদায়ের ন্বাধীনভাবে কিছু 
করার ছিল না। তৎকালীন স্বীরুত সংবিধানের বইটা চোঁখের সামনে তুলে 
মার্কস যা বলেছিলেন তাঁর মর্শীর্থ ঃ «কোনো আইন দিয়ে কোনো সমাজ 
কখনো! তৈরী হয়নি। বরং সমীজ তৈরী করেছে তার আইন, নিজের স্বার্থে 
তার পরিবর্তন ঘটিয়েছেও। বেশ কিছুকাল সমাজের প্রয়োজনে প্রচলিত 
আইনের কার্যকাল বহাল থাকে । তবু একদিন না একদিন তাকে পুরনো 


হয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন প্রকার স্মাজনম্পর্কের কার্কারিতা তত্কালীন সেই 
৫ 


৪ কার্প মার্কল 


প্রচলিত আইন দিয়ে আর মেটে না। অপ্র্বোজনীয় কাগজের স্ুপে তার 
স্থানলাভ ঘটে ।” 

মাকস ও এঙ্গেলস সসম্মীনে মুক্তি পেলেন । 

তবু মাকসের স্বদেশে অবস্থান শাসক সম্প্রদায়ের কাছে ভীতিজনক। 
অন্বস্তিকর। মার্কসের ছুর্মর নেতৃত্ব, মার্কসের “নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ” 
মার্কসের' যুক্তিজাল ও তত্ববিচার প্রাশিয়ান সরকারের কাছে বিপজ্জনক । 
সরকার তার আইন, বাষ্ট্রন্ত্, পুলিশ, কোনো কিছু দিয়েই মার্কপকে নিষ্ছিয় 
', করতে পারেনি । একমাত্র স্থযোগ মার্কসকে জার্মানীতে স্থান না দেওয়া। 
সে স্যোগও তৈরী ছিল। স্বদেশে অবস্থানের নাগরিক অধিকার মার্কসের 
ছিল না। অতএব মার্কসকে বিতাড়িত করতে আইনটি প্রযুক্ত হতে দেরী 
হোল না। জার্ানী ছেড়ে মাক্সকে চলে যেতে হোল। “নয়ে রাইনিশে 
পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। 

জার্মানীর বাইরে থেকে একের পর এক ছুঃসংবাদ ই পড়ে। 
গণবিক্ষোভের প্রথম ধাক্কার চোঁট অস্রিয়ান রাজতন্ত্র সামলে নিয়েছে। উদীয়মান 
বুর্জৌয়াদের এক অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজতন্ব নিজের আধিপত্য 
যথাঁষথ বজায় রাখলো । জুনের মাঝামাঝি প্রাগের গণবিক্ষোভ দমিত হোল। 
প্যারিসের মুখ চেষেই দেশে বিপ্লবের অগ্রিশিখা জলে উঠেছিল-_-সেই বিগ্রবের 
প্রেরণীঁদাত্রী প্যারিসেই শ্রমিক.জনতা রক্তত্নানে নিজেদের অজিত অধিকার 
হারালো। প্যারিসে প্রতিবিপ্রবের দুঃসংবাদ ইউরোপের গণ-আন্দোলনে এনে দিল 
প্রচণ্ড আঘাত । ষুরোপীয় বিপ্লবের কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিপ্লববিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তির ভ্রমশ মাথা তুলে দরাড়াবার স্থযোগ এল । কোলোন থেকে মার্কস চলে 
গেলেন ভিয়েনায়। এক্গেলমও ছিলেন সঙ্গে। ভিয়েনায় তখনও জনতার 
প্রতিরোধ মুমূর্ হয়ে পড়েনি। প্রতিরোধের রক্তাক্ত পতাকা তুলে ধরে 
জনতার বিক্ষোভ তখনও ধিকি ধিকি জলছে__কিন্ত সে আগুনকে সর্বর্যাপক. 
দাবানলে পরিণত করার সাধ্য একা মাসের নেই-__এক্গেলমেরও নেই । 
ভিয়েনায় শ্রমিক জনতার সংগঠনের অভাব। বিপ্লবকে পরিকল্পিত পথে 
পরিচালনক্ষম সভ্ঘবদ্ধ নেতৃত্ব অনেক পরিশ্রম ও .বিচক্ষণতার ফসল। সে 
এঁতিহ ভিয়েনায় গড়ে ওঠেনি । 

মধ্য যুরোৌপের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিলেন রাশিয়ার জার। 
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প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোীর সাহায্যে ক্ষমতালুন্ধ জারের রক্তাক্ত কলুষ হাত 
এগিয়ে এল। সৈন্) দিয়ে, যুদ্ধের রসদ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, যুরোপীয় জনতার 
প্রতিরোধ আন্দৌলন নিশ্চিহ্ন করার কামনায় জারের দরাজ মন ও দরাজ 
হাত। অস্্িয়া নিল সেনা বাহিনীর সাহায্য_ প্রাশিয়া নিল অর্থ। “নয়ে 
বাইনিশে'-র পাতায় পাতায় মার্কস জারের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। জারের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনে জার্মান জনতাকে উদ্দদ্ধ করতে মার্কস অক্লান্ত লেখনী 
চালিয়ে গেলেন। 

এই সময়কার একটি বিবরণ থেকে মার্কসের অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া! যায়। 
ঘর] 991) লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে গণ-আন্দৌলনের নেতা কার্ল 
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ফ্রান্সে ্রেণী-সংগ্রাম 


রাজনৈতিক পলাতকদের শেষ আশ্রয়স্থল লণ্ডন। মার্কপকে লগ্তনে আসতে 
হয়েছিল। যুরোপের সেই তুমুল ওঠাপড়ার যুগে স্বদ্দেশ-বিতাঁড়িত অনেকেই 
লগ্ুনে মাথা গৌজার ঠাই পেয়েছে । ইংলগ্ডের একট] বাড়তি নামও জুটেছে 
পলাতকদের মাতৃভূমি (70267 ০৫ 7:11০5 ) | বাইনল্যাণ্ড থেকে মার্কস 
প্রথমে প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিসে তখনও বিক্ষোভ শেষ হয়ে যাঁয়নি। 
_গণবিদ্বোহ দমিত হলেও তাঁর ইতস্তত স্ফুলি্গ এদিক-সেদিকে অগ্রিকাণ্ডের - 
সম্ভাবনা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রিন্স প্রেসিডেন্ট লুই বৌনাপা্টের সঙ্গে 
রোমান ক্যাথলিক কর্তাদের ভীষণ আতাত। ফলে মার্কসের প্যারিস বাঁ 
কোনোক্রমেই হবার নয়। জেনী মার্কসের ডায়েরিতে এর উল্লেখ আছে ঃ 
“মোটে একমাস আমরা প্যারিসে ছিলাম । এখানেও আমাদের আশ্রয় জুটলে।. 
না। এক সকালে পুলিশ সার্জেণ্টের পরিচিত চেহারা দেখা গেল। তীর হাতে 
রয়েছে পরোয়ানা__কার্ল এবং তীর স্ত্রীকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্যারিস ত্যাগ 
করতে হবে । বলা হোল, আমরা ভানে (2102০ ) গিয়ে থাকতে পাঁবি। 
অবশ্যই এই ধরনের পলাতক জীবন আমরা চাই না। তবু জিনিসপত্র বাধাছাদা 
করে আমি তখনি লগ্নে পাড়ি দিলাম । কাল এল পরে ।” 

মার্কস লণ্ডনে এলেন জুনের শেষে, ১৮৪৮। লময়টা মার্কসের খুবই 
দুর্দিন। আঘিক ছুরবস্থা চরম সীমায় । অর্থোপার্জনের কোনে রাস্তাই তার 
সামনে উনুক্ত ছিল না। জুলাই মাসে মার্কসের চতুর্থ সন্তান লাভ হোল। পুত্র 
গিডো মার্কস (301০ 791 )। কিন্ত দাঁরিত্রো, দৈন্ভারে, পুষ্টির অভাবে 
তাকে বাচানো'গেল না। এ সময়ে এক বন্ধুর বিবৃতি থেকে মার্সের এক 
জীবনীকার তার সম্পর্কে বলছেন £ “4৯ 02810. চড100 8.0581-20. 6০ 792 
1791017650, ৪. 1015, 1)92591:0, 1701061555 চ01151100 10021)) ৮100 9621790 
$9 60175661519 719975  012]% 1) 606. 10661051650 1715 50:956]5 
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মার্কসের যথার্থ বর্ণনা । নিঃসম্বল, প্রায় অসহায় এই মানুষটির ভিন্ন রূপ 
আন্দোলনের অগ্রিগর্ভ পরিবেশে চোখে পড়ার মত। সেখানে মার একাকী 
বা নিঃসহায় নন। নতুন বিশ্ব রচনার ন্বপ্রে উদ্দীপ্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হাজার হাজার 
মান্ধষের নেতা কার্ল মার্স । 

ফ্রাউ মার্কস ( জেনী ) তাদের পারিবারিক বন্ধু ভিডেমেয়েরকে ডে/০৮৭০- 
106০: ) এক পত্রে জানাচ্ছেন £ “যেটা আমায় সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে, আমার 
মন ভেঙে খাঁন খান করে দিচ্ছে, তা হোল আমার স্বামী এই চরম ছুঃখের দিনেও 
নানান তুচ্ছ ব্যাপারে মনোকষ্টে রয়েছে। সামান্য সাহায্যটুকুও সে পাচ্ছে না, 
অথচ কত জন তার কাছ থেকে নানাভাবে উপরুত হয়েছে । সে-ই এখন 
নিঃসহায়! দোহাই ! মিঃ ভিডেমেয়ের, ভাববেন না যেন আমরা কারুর কাছ 
থেকে কিছু প্রত্যাশা করছি'-'।”১ 

চিঠির এই কয়েকটা ছত্রেই মার্কস পরিবারের মানসিক ও পারিবারিক 
ভারসাম্যহীনতার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে । এমনও দ্দিন গেছে যে সব দিনে 
কেবল ছু'বেলা অন্ন সংস্থানের জন্যেই মার্কসকে তার বিয়ের যৌতুকপ্রাপ্ত 
গৃহস্থালীর মৃল্যবান্‌ বানপত্র বিক্রি করতে হয়েছে। এর মধ্যেই মার্কস “নয়ে 
রাইনিশে বিভ্যু সম্পাদনা করে গেছেন। এর আঘধিক দায়দায়িত্ব বহন 
করেছেন। পত্রিকা থেকে আয় কিছুই ছিল না। তবু পত্রিকা প্রকাশে ছিল 
দর্মর আদর্শবাদের তাড়না । +৪৮-এর শ্রমিক বিপ্লবের ব্যর্থতার বিশ্লেষণ, নতুন 
বিপ্লবের সম্ভাবনা, চবম সাংসারিক পীড়নের মধ্যে থেকেও মার্কস প্রয়োজনীয় 
কর্তব্য সমাধা করে গেছেন। ?৪৮-এর পরাজিত বিপ্লবের নিষ্টর প্রতিকূলতা 
যেমন বিপ্লবচেষ্টার ইতিহাসে যবনিকা। টেনে দিতে পারেনি, শোষিত মানুষের 
দুর্মর আশাবাঁদের জীবন্ত প্রতীক কার্ল মার্কসও সাংসারিক জীবনের ব্যর্থতায় 
মৃতপ্রায় আন্দৌলনের বিভীষিকা থেকে পলাতক হতে পারেননি । 

প্রকাশ্ত শ্রমিক আন্দোলন সেদিন সম্ভব ছিল না কোনোখানেই। ব্যর্থ 
বিপ্লবের চোট খেয়ে বালিনে, ভিয়েনায়, প্যারিসে গুপ্ত আন্দোলনের জন্ম হোল । 
অনেক ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের মূলতত্ব সন্ত্রাসবাদে__“আযাভডেঞ্চারিজমে? । সেই 
পুরনো তত্ব, যা ১৮৪৮-এর গোড়ার দিকে মার্কসের বিরোধিতায় প্রায় নষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল। “সাম্যবাদী ইশতাহারের”, ঘোষণা মতই প্রকাশ্য গণবিপ্রবের 


১7010308799 


তি কার্ল মার্কস 


উচ্ছৃসিত তরঙ্গভঙ্গে দেশে দেশে গণজাগরণের বিপুল উৎ্সাঁহ দেখা গেল। 
বিপ্লবের শীর্ষ থেকে পলাতক উদীয়মান বুর্জোয়াগোঠীর বিশ্বাসঘাতকতায় 
সামগ্রিক গণবিপরবের ছন্নছাড়া দশায় অতি-বাঁমপন্থা জন্ম নিতে বাঁধ্য। 

বিপ্রব অন্তে নতুন শাসকত্রেণী প্রচণ্ডভাঁবে আন্রমণমুখী। শ্রমিকশ্রেণীর 
লড়াইয়ের সব কটা হাতিয়ার তখন হস্তচুত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, 
বক্তব্যের স্বাধীনতা নেই, সভা-সমিতির অধিকার নেই। ফলে অবশ্থস্তাবী 
যা তা হোল গুপ্ত আন্দোলন। ব্যর্থ বিপ্রবের চোট খেয়ে বাঁলিনে, 
ভিয়েনায়, প্যারিসে গুপ্ত আন্দোলনের জন্ম হোঁল। এ আন্দোলনের 
পরিণতি সন্ত্রাসবাদে । দিনের আলোয় গণ-আন্দোলন যখন সম্ভব হয় না, 
সন্ত্রাসবাদ তখন এক অস্বাভাবিক পরিণতি । উন্ুক্ত গণবিক্ষোভের পথ থেকে 
সরে এসে সাম্যবাদী আন্দৌলন গুপ্ত স্ডঙ্ষের বাঁকাচোরা পথে আশ্রয় নিতে 


) 


বাধ্য হোল। ফলে স্বাভাবিকভাঁবেই কিছু কিছু অন্ধকারের জীব সংগ্রামী - 


মান্গষের ঝাঁকের মধ্যে মিশে যায়-_আশ্রয় নেয় কিছু গুপ্তচর, গণ-আন্দৌলনের 
শত্রু, অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী হঠাৎ নেতা । 

মার্কস ও এক্ষেলস সভয়ে দেখলেন তাদেরই নেতৃত্বে সাম্যবাদী আন্দোলন 
যতখানি এগিয়ে গিয়েছিল, গুপ্ত আন্দোলনের অন্ধকারে তার পরিসমাপ্তি হতে 
চলেছে। চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রে হঠাৎ্-নীয়কেরা বাঁতারাঁতি জঙ্গীবাঁদে 
'আন্দৌলনকে বিপথে পরিচালিত করতে চলেছে। বিব্বস্ত সাম্যবাদী 
আন্দোলনের এই মৃহ্র্তে কার্ক্রমের বদল প্রয়োজন । কিন্তু তা কি সন্ত্রাসবাদে ? 
সমাঁজবিপ্লবের তাত্বিক উপলব্ধির অসম্পূর্ণতা থেকে গেলে বিপ্রবের ধ্বংস 
অনিবার্ষ। এক পক্ষ যখন তুমুল জঙ্গীবাদে আন্দোলন নিমজ্জিত করার 
পক্ষপাতী, মার্কস তখন নতুন করে গোঁড়া বেঁধে বৈপ্নবিক সংগঠনের তত্বগত 
ভিত্তিকে দুঢ় করার প্রয়োজন বোধ করলেন। 

কমিউনিস্ট লীগের সেপ্টণল কমিটাতে ( মার্চ ১৮৫০) মার্কস ও এঙ্গেলস 
মিলিতভাঁবে এফ কার্বত্রমের খসড়া রাখলেন (407:555 ০0:£ 0210081 
0:0171716655 609. 6০ (00101001715 [58606 )। এই প্রথম মার্কসের 
প্রেরণায় তত্বগত ভিত্তির উপর সর্বহারা শ্রমিকের শ্রেণীগত সংগঠনের বীজ উপ্ত 
হোল। এতকাল কমিউনিস্ট লীগের কোনো গণভিত্তি ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে 
দেশবিদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা লীগের ছত্রছায়ায় মিলিত 


১ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ৭১ 


হতেন। কিন্ত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বলতে যা বোঝায় কমিউনিস্ট 
লীগকে তা৷ বলা যেত না। 7৪৮-এর বিপ্লবের 'পর যুরোপীয় বুজোঁয়াগোীর 
হাতে যখন নিরক্কুশ রাষ্ুক্ষমতা এসে গেল, দেখা গেল ক্ষমতার বাইরে 
নিপীড়নের উপাদাঁন হিসেবে কোটি কোটি মানুষ বয়ে গেছে জীবিকাগত 
শ্রেণীবিন্যাসে যারা কলকা রখানার মজুর, ক্ষুদ্র ও মধ্যস্বত্বভোগী কুষক-__-শহরের 
জীবিকান্বেষী মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী “পেটি-বুজেীয়া”। 7৪৮-এব 
বিপ্লবের সৈনিক হিসেবে ফ্রান্সে, জার্ানীতে, অস্টিয়ায় উদীয়মান বুর্জোয়া শক্তির 
সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে যাঁরা সামন্ততন্তবের একচেটিয়া রাজপাট ধ্বংস 
করেছে। 

অবশ্য ?৪৮-এর বিপ্লবের আগে ধনতন্ত্রের ক্রমপ্রপারের কারণে সাঁমাঁজিক 
শ্রেণীবিস্তাস নতুন করে বিভিন্ন পর্যায়ে দানা বেঁধে উঠছিল । ১৪৮-এর ষুরোপীয় 
বিপ্রব হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো স্থানীয় অসম্পূর্ণ গণবিক্ষোভ নয়। সমস্ত 
ঘুরোপ জুড়ে দীবানলের মত ছড়িয়ে পড়া এই বিক্ষোভের সংগত আর্থিক কারণ 
ছিল। ১৮৪৫ থেকে যুরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে উদীয়মান ধনতন্তে 
আর্থিক সংকট দেখা দিতে থাকে-_যার ব্যাখ্যা “ফ্রান্দে শ্রেণী-সংগ্রাম” পুস্তকে 
মার্কস বিবৃত করেছেন। এই সংকটের কারণেই রা্্রীয় ক্ষমতার বাইরে থাঁক৷ 
অসন্তষ্ট বুর্জোয়া গোীর সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে সর্বহারা মজুর-চাষী-মধ্যবিস্ত 
সম্প্রদায় লড়াইয়ের ক্ষেত্র একত্র সামিল হতে পেরেছিল। “ফান্সে শ্রেণী- 
সংগ্রাম” পুস্তকেই মার্কস সমাজবিকাশের বিশেষ পরিণতি থেকে বুর্জোয়া 
বিপ্লবের আসল তত্ব উদঘাটিত করেন। 

মার্কস ও এক্গেলস মিলিতভাবে কমিউনিস্ট লীগে যে কার্ধক্রম 
রাখলেন তা হোল বুর্জোয়া গোষ্ঠীর রাজ্যপাট দখলের পর শ্রমিক 
সংগঠনের কার্ধক্রম। মার্কসের বক্তব্যে মোটামুটি পাঁচটি মূলনীতি স্থান 
পেয়েছে : 
১. শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন গণসংগঠন তৈরী করা! 
সামন্ততন্্ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ 
নতুন বুর্জোয়া সরকারের উপর বিশ্বাস স্থাপন না৷ করা 
৪ শ্রমিক শ্রেণীর দাবী-দাওয়াগুলি তুলে ধরা 
৫ সংগ্রামের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে প্রস্তুত কর! 


4 


্ং কার্শ মার্কস 

বুজৌঁয়া গোষ্ঠী কর্তৃক রাজপাট অধিকীর করার পর অমাঁজবিপ্লব সম্পূর্ণ 
করতে জঙ্গী শ্রমিক সংগঠনের এঁতিহাপিক প্রয়োজন অন্ভৃত হোল । লক্ষ্য 
নিবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে আসা । উনিশ শতকের 
মধ্যকালে কলকাবরখাঁনা ও শিল্পের প্রসারে সমাঁজবিকীশের লক্ষণীয় স্তর হোল 
বিত্তহীন বধিষ্ণ শ্রমিক শ্রেণী। এতদিন সমাজবিপ্লবে নিপীড়িত অন্ান্ত শ্রেণীর 
সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর যে দায়িত্ব ছিল *৪৮-এর গণবিপ্রবে 
বুজৌয়৷ অধিকারে রাষ্ট্রক্ষমত আসার পর সে দীয়িত্বের বদল ঘটেছে। কেননা! 
আগামী সমাজবিপ্রবের সংগঠন ও নেতৃত্বের শীর্ষে বুজৌয়া গোষ্ঠীকে আর 
পাওয়া, যাবে না। আগামী বিপ্রবের সংগ্রাম বুর্জোয়া গোষ্টীর বিরুদ্ধেই__ 
_ লুগনকারী আক্রমণমুখী ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে। মার্কস পরিষ্কার ভাষায় 
বললেন : “শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গণতন্ত্রী পেটি-বুর্জোয়া গোীর সহযোগী যোদ্ধা 
হিসেবে কাধে কাধ মিলিয়ে বুর্জোয়া গোগ্ভীর ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে লড়াই 
চালাবে, কিন্তু শ্রমিক স্বার্থে আঘাত লাগলেই গণতন্ত্রী মধাস্বত্বভোগীদের 
বিরুদ্ধেও হাতিয়ার তুলে ধরতে হবে ।” 

সামাজিক শ্রেণীবিস্তাস ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পরিস্থিতিতে 
মার্কস ও এক্ষেলম সমাঁজবিপ্লব সার্থক করে তোলার নতুন কার্ধক্রম নিলেন। 
কিন্তু *৪৮-এর বিপ্লবের পর প্রাপ্য সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত শ্রমিক 
নেতৃত্বের একাংশে তখন হতাশার অচলায়তন গড়ে উঠেছে । উন্মুক্ত গণবিক্ষোভ 
থেকে সরে আসা সাম্যবাদী আন্দোলন গুপ্ত আন্দোলনের সড়কে পা বাড়াতে 
উদ্যত। 

মার্কপের প্রতিদবন্দীরূপে তিনজন নেতাঁকে দ্রেখা গেল। কার্ল শেপার 
( [2৪1 9০1:29০), আগস্ট ফন উইলিচ (4485556 ৬০৪ 11110), 
প্রফেসর কিক্কেল (1:01. 11016] )। সাম্যবাদী আন্দোলনে এরা তখনই 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পক্ষে উচ্চরব_কোনো দৃঢমূল গণসংগঠনের তোয়াক্কা না 
রেখেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এঁদের কাছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন হঠকারী 
জঙ্গীবাদীকে নিয়ে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ শুরু করা। মার্কসের বিরুদ্ধে 
সাম্যবাদী আন্দোলনে এরা তুমুল শোরগোল তুললেন । এঁদের বিশ্লেষণে ও, 
তন্ববিচারে মার্কসের নতুন খেতাব লাভ হোল। সাম্যবাদী ইশতাহাঁরের 
রচয়িতা মার্কসকে বলা হোল “বিশ্বাসঘাতক”, “প্রতিক্রিয়ার যন্ত্ত্বরূপ”। এমনকি 
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এক সময়ে দেখা, গেল কমিউনিস্ট লীগে মার্কসের সমর্থক সংখ্যা কম। 
উইলিচ, কিন্কেলের দিকেই পালা ভারী। সেন্ট্টাল কমিটাতে বিপ্লব-দর্শন 
সম্পকে মার্কস তার পরিষ্কার বক্তব্য রাখলেন। হঠাৎ বিপ্লবের রোমার্টিক 
মোহের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগা সতর্কবাণী, যা আজও গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
স্মরণযোগ্য : 

“7176 009191165 1785 5003615050. 00৪ 00951008010 51116 601 
0০ 0116109], 0106 10581150610 1176210790961010 0 ০2125016172 
100962119115610 5100012 11102, 11056589006 010০ 0:0০ 
12190610175 01 6101055, 1095 70200910065 ০. 1000961৮০ 09:02 ০: 
1০০91061912, ৬/1)115 ০ 58 00 076 01015106 0901019 : “5০00 
ছম1]] 179৬৪ 60 £০9 61:09 865০, চো০05, 5৮5 52815. ০৫ ০11] 
ভা2:5, 2120 ভা215 06৬০০] 188610159, 7006 012] €০ 01791066 
551501175001701610175 70০৮ 60. 0191766 50901:591565 217 [09159 
ড0901:521595 01৮05 0৫ 00110108110 21. ভ্ু০এ, 010 01)2 5010৮915, 
8৮, ভ০ 00516 60 6০6 00৬21: ৪6 0109, ০7 6159 5155 00 009 
175176...7050 85 606 0610001865100802 ৪. 5016 0: 156151) 01 0176 
স৮0:5--05 709০901০, 5০9 5০90. 1091০ 010০ ০06 60০ ০1৭ 
01015081186, 1406 0010 5০00. 5005616062 12৮ ০1061010215 01)9595 
0 1০৮০9106101) ০৮9106101.” 

(090965. 175 18055 : 54210865779 19908018510, 0. 44 ) 

মার্কসের এই তাত্বিক প্রকল্প হঠাঁৎ-বিপ্লবের নায়কেরা কী ভাবে নিতে 
পারে? মার্ক বলেছেন, দশ, পনের বছর কেন, শ্রমিক শ্রেণীর পঞ্চাশ বছর 
লাগতে পারে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের শুধুমাত্র যোগ্যতা অর্জন করতেই। 
স্দীর্ঘ সংগ্রাম, নির্যাতন, আর অশেষ লাগ্চনা ভোগের সীমান্ত পেরিয়ে সত্যকার 
সমাজবিপ্রব দেখা দেয়। গুপ্ত আন্দোলন বা চক্রান্তের মহিমায় সামাজিক 
কাঠামো৷ বদলের হাস্যকর চিন্তার বিরুদ্ধে মার্ক শাণিত বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে 
এলেন। একদিনের বিতকর্ শেষে উইলিচ মার্কসকে সম্হ করতে না পেরে 
সোজাসুজি তাকে দ্ন্দযুদ্ধে আহ্বান জানালেন-__যেন ওই দ্বন্দের জয়-পরাজয়ে 
সমাজ-বিপ্রবের গতিপথ নিণীত হয়ে যাবে। অবশ্ঠই মার্ক এ ধরনের হাস্যকর 
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প্রস্তীবে রাজী হতে পারেন না__-ফলে, মার্কস অনুচিতভাবে “কাপুরুষ আখ্যা 
পেলেন। কিন্তু চ্যালেঞ্জ. গ্রহণ করলেন কনরাঁড শ্যাম (0০219ণ 
০1:90) ), মার্কসের বিশ্বস্ত অন্থজ-সহযোগী শিষ্য । উইলিচের আহ্বাঁন 
নিজের কীধে তুলে নিলেন। তরুণ শ্যাম যৌবনের উত্তেজনায় সেদিন কাকুর 
পরামশ- গ্রহণ করলেন না। সেপ্টেম্বরের এক সকাঁলে উইলিচের পিস্তলের 
গুলিতে শ্র্যাম মাথায় আঘাত পেয়ে ক্ষণকাঁলের জন্য জ্ঞান হাঁরালেন। লড়াইতে 
উইলিচ জিতলেন বটে কিন্ত কমিউনিস্ট লীগের পরবর্তী সভায় মার্কস ভোটের 
জোরে লীগের প্রধান কার্যালয় কোলোনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন-- 
কিংকেল, উইলিচ, শেপারের প্রভাব অত্দুরে গিয়ে পৌছুবে না। 

জঙ্গীবাদী আযাঁডভেঞ্চাবিস্টদের কবল থেকে বাঁচাতে গিয়ে শ্রমিক সঙ্ঘকে 
মার্কৰ নিজের আওতার শ্বাইরে রাখলেন । এমনকি নানা বাঁধা-বিপত্তির মধ্য 
দিয়ে মার্কসের সম্পাদনায় 'নয়ে রাইনিশে বিভূযা” প্রকাশিত হচ্ছিল__তাঁও ছণ্টাঁ 
সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেল। দৈনন্দিন ,গণ-আন্দোলন থেকে 
এভাবে মার্কস অনেক দূরে সরে গেলেন । ১ মার্কসের জীবনে ছায়ার অন্ধকার 
তখনও বিস্তৃত। একঙ্গেলসকে মার্ক লিখছেন (১৮৫১): “সমাজ থেকে ফে 
বিচ্ছিন্নতা আমর ছুজনে এখন ভোগ করছি তা আমার অপছন্দ নয়। 
অবশ্ই আমাদের যা আদর্শ আর দৃষ্টিভঙ্গি এট তাঁরই ফল।” 

একঙ্গসেলস জবাবে লিখলেন : “1010 107 00 ভা 21:65 1:5519010911)]165 
6০0 01:561555 810179...01175 ড1016176 2ড1065 ০01 ৪. 12017061017 1525 
2, 01560770105 110110952 10 66 1011005 0:000996 ৮7170 6৪152 7081৮ 11) 
16 2100 10 70216100181 1. (1061001050৫ 01052 7110 87:25 10010050 
1060 25116 225 2000. 6151 1)00059. [1715 [71069] 01500199106 
26০65 ০৮6]. 081981012 100217 ৪100. 10191529 10017 171:591901091119. 
শ)০ 15501 15 6726 0055 100016০  1 001750119.0193 210 
10100210610 15010010105 জা1)10 0020101:0100152 1700৮) 61210 গণ 
006 0620582 00০% 118৮2 26 1198101...560100095 81725518152 .021:9117 
21010000101, 2100. ৪ 1:2৮01901010915 1021100. 0095 1706 ৪1761] 0: 
20091 00193659..16 15 01627 0086 90025107091]]% 0102 15 10591- 


80550. 16 91] 50165 0£ 00001, ([,2ড715, 00. 129 ) 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ৭৫ 


সমাজ বিকাশের তত্ব যাদের চেতনায় নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে পরিবেশের 
প্রতিকূলতা তাদের হৃদয়মন হয়তো! কিছুকালের জন্য অবশ করে দিতে পারে । 
কিন্ত সমাজ বিবর্তন থেকে সমাজ বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি পর্যন্ত তাঁদের 
আমৃত্যু প্রতীক্ষা জীবনকে স্থির প্রত্যয়ে উজ্জল বাখবে। গণবিক্ষোভের পরিণতি 
যা! বুর্জোয়া! বিকাশের ধারাঁকে অক্ষুগ্ন রেখে দিল অথচ নিরিত্ত শ্রমিক চাষী ও 
মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঁজ্ষার পরিসমাপ্তি ঘটালো তাঁর ফলক্রুতি 
নিঃসন্দেহে বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। সমাজের নতুনতর আর্বিক 
বিকাশ ও তজ্জনিত কারণে সামজিক শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিবর্তমাঁন 
রূপ মার্কস তাঁর সেই চরম মাঁনপিক ও পারিবারিক ছুর্দশার মুহ্র্তেই তুলে ধরতে 
পেরেছিলেন । এই সময়েই মার্কস লিখেছিলেন “ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাঁম” । 

সমকালীন ইতিহাসের ব্যাখ্যায় মার্ক এতিহাসিক বস্তবাদ ও ইতিহাসের 
গতিশীলতার অর্থনৈতিক কারণের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ১৮৪৮-এর' 
তুমুল গণবিক্ষোভের পেছনে ফুরোঁপ জুড়ে ছুটি আ্িক সংকটের প্রভাব সক্রিয় 
ছিল। +৪৫ ও 7৪৬-এর ফ্রান্সে খা্য উৎপাদনে সংকট, ফলে +৪৭ সালে 
সাধারণের পক্ষে ছুরিষহ ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা "৪৮ সালে রক্তঝরা গণবিক্ষোভে 
ফেটে পড়ল। একই সময়ে গ্রেট বুটেনে *৪৭ সালে গ্রীষ্মের পর বিভিন্ন শিল্পে 
ও ব্যবসায়ে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আমে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনিবার্ধ 
সংকটের ধাক্কায় ইংলগ্ডে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার দরজা বন্ধ 
হয়ে যায়। দেনার দায়ে ছোটবড় একাধিক ব্যাঙ্ক কাজ-কারবার গুটিয়ে নেয় । 
ফ্রান্স ও ইংলগ্ডের কষি ও শিল্পের সংকট প্রায় সমস্ত যুরোপ জুড়েই শ্রমিক 
কৃষক ও মধ্যবিত্তের জীবন অপ্রত্যাশিত ছুরবস্থার গহ্বরে, টেনে আনে । 7৪৮ 
সালের যুরোপ জুড়ে গণবিক্ষোভের মূল কারণ সমাজের অর্থনৈতিক 
অসংগতির মধ্যেই নিহিত ছিল । সময়োচিত পরিবেশে সামাজিক শ্রেণীবিহ্যাসের 
স্বরূপ ও তজ্জনিত শ্রেণী-সংঘর্ষের চরিত্র মাসের এই রচনায় উজ্জল হয়ে 
উঠেছে। 

সমাজের বিশেষ অবস্থায় শিল্প-শ্রমিক ও শিল্প-মালিক শ্রেণীর আবির্ভাব 
ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের আগে যাদের আবির্ভাব সম্ভব হয়নি । শ্রেণীবিহ্যাসের 
পরিবতিত পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্ক__যথা, শিল্প-মালিকের সঙ্গে পুঁজির 
মালিকের € চ08)09 4১1560908০5 ), শ্রমিকের সঙ্গে শিল্প-মালিকের, 


টা কার্ল মার্কস 


অমিকের সঙ্গে কৃষকের, শহুরে ছোট ছোট ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী ও শিক্ষিত 
শ্রেণীর অঙ্গে শিল্প-মালিক এবং শ্রমিকের শ্রেণী সম্পর্ক ইত্যাকার জটিল শ্রেণী 
বিশ্যাসের স্বরূপ ?৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের সক্রিয়তার মধ্যে মার্কসের সন্ধানী 
চোখ খুঁজে খুঁজে বাঁর করেছে। ৃ 

বিপ্রবের প্রাথমিক স্তরে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগী যোদ্ধা 
হিসেবে উদীয়মান বুজৌয়া শ্রেণী প্যারিসের পথে পথে সংগ্রাম করেছে। সম্রাট 
লুই ফিলিপের সমর্থকগোঠী ধনতন্ত্রের প্রসার বিরোধী বড় বড় বণিক্‌, পুঁজির 
মালিক ও ব্যাঙ্কার গোঠীর রাঁজ্যপাঁট ?৪৮-এর ফেব্রগ্ারি বিপ্লবের ধাক্কায় চূর্ণ 
হোল। নতুন যে সরকার তৈরী হোল তাঁর সমর্থনে সমীজতান্ত্রিক আন্দোলন 


আর শ্রমিক রাজনীতির সক্রিয়তা বেশিদিন টে'কেনি। কেননা সে সরকার 


উদীয়মান বুজেয়া গোঠীর। টে'কেনি তার যথাযথ সামাজিক কারণও 
মাস দেখিয়েছেন। মার্কস দেখিয়েছেন, এই গণবিক্ষোভের কোনো স্তরেই 
শ্রমিকের নেতৃত্ব ছিল না। সন্ভবও ছিল না, কাঁরণ ধনতন্ত্রের সেই পরিমাণ 
বিকাঁশ তখনও হয়নি যখন সংখ্যাগুরু নির্ধিত্ত শ্রমিক অনায়াসে গণবিক্ষোভে 
_ নেতৃত্বের আসন দখল করে নিতে পারে। ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের 
নেতাদের লাল গণতন্ত্র গড়ে তোলার স্বপ্র হাওয়ায় মিশিয়ে যাঁয়। 

বিপ্লবের আঘাতে ?৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে যে নতুন গণতন্ত্রের প্রতিষ্টা হোল 
সেই গণতন্ত্রের শীর্ধদেশে স্থান পেয়ে বুজে য়া গোষ্ঠী পূর্বের ক্ষমতাঁধিকাঁরী বণিক্‌, 
পুঁজি-মালিক (70021:0179176 2130. 0179106. 2:01560901805 ) ও অন্যান্য 
সম্পত্তিবান্‌ সম্প্রদায়কে রাষ্ট্ক্ষমতীয় সহযোগী করে নিল। অস্থায়ী সরকার গঠন 
হওয়ার কয়েকদিন বাদে শ্রমিক বিক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্তীভূত হয়ে উঠতে শুরু করে। 
প্রশ্থ দেখা দেয়, সরকার পরিচালনায় শ্রমিক প্রতিনিধি কই? শ্রমিক শ্রেণীর 
দাবি প্যারিসের পথে পথে মিছিলের আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো । ফলে, 
শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে লুই ব্র্যাঙ্ক [0915 918০ ) ফরাসী রিপাবলিকে 
স্থান পেলেন। চতুর্দিকে বিরোধী শ্রেণী সমাবেশের মধ্যে এই স্থানি লাভে 
অমিক স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হতে পারে? মার্ক বলেছেন, ফরাঁনী শ্রমিক 
আর এক পাও অগ্রসর হতে পারে না, এমনকি বুজৌয়া সমাজের কেশাগ্রও 
স্পর্শ করতে পারে না, যতদিন দেশের গণশক্তি কুষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
মান্গষের।. সর্বহার! শ্রমিক ও বুজৌয়াদের মাঝখাঁনে থাকবে। কেবলমাত্র 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম | ৃ ৭৭ 


বিপ্রবের আকর্ষণে, বুর্জোয়া সমীজবদলের চাহিদীয় নয়__ পুঁজির . শাঁসন 
পরিবর্তনের দাবিতে নির্ধিত্ত শ্রমিক শ্রেণীকে সামনে রেখে ওরা সংগ্রামে 
নামতে পারে। এট] ঘটতে পারে জুনের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই |” | 

২৪শে জুনের ঘটন! ফ্রান্সে গণবিপ্লবের পক্ষে অতীব শোকাবহ । ২৪শে 
জুন ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের চেহারাই পাঁন্টে দিল। *৪৮-এর বিপ্রবের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল প্রাপুবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া । 
মে মাঁসে গণভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন সভায় এলেন । আইন সভায় 
রাষ্ট্রপরিচালনাঁয় পাঁচজন সদশ্য নিয়ে কমিটা তৈরী হোল। পাঁচ জনের 
কমিটাতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কেনে নেতাই স্থান পেলেন না। শ্রমিক 
অসন্তোষের শুরু এখান থেকেই | ্‌ 

২৪শে জুন থেকে চারদিন প্যারিস শহর গণবিক্ষোভের উত্ত্গ শীর্ষে । ২৪শে 
জুন জেনারেল ক্যাভাইনাঁক শাঁসনভার গ্রহণ -করলেন। নিরস্ত্র জনতাকে 
ঠীপ্ডা করার জন্যে সশস্ত্র সেনাবাহিনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হোল। ২৪শে জুন 
থেকে তিনটে দ্রিন প্যারিসের রাঁজপথ সামগ্রিক যুদ্ধের বিধ্বস্ত ভূমি রচনা! 
করলো । ক্যাভাইনাঁক বিজয়ী হলেন বটে কিন্ত অপরিমেম়্ বক্তমানের পর 
-বিক্ষু্ জনতা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোল। ক্যাভাইনাঁক মন্ত্রিসভা গঠন 
করলেন। সমস্ত রাজনৈতিক সজ্ঘ, সভা-সমিতি পুলিশের দখলে এল। 
সমাজতন্ত্র প্রচারের ছাঁপাখাঁন] ও প্রকাশন] বন্ধ করে দেওয়া হোল। বিপ্লবী ও 
সমাজতান্ত্রিক নেতারা ক্যাভাইনাকের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। 

গণ-আন্দৌলনের চরম ছূর্দশার মুহূর্তে সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে 
মাথা চাড়া দিতে শুর করে। সেপ্টেম্বরের এক উপনির্বাচনে লুই বোনাপা্ট 
ফরাসী শাসন পরিষদে স্থান করে নিলেন। পুরো! নাম- চার্লস লুই নেপোলিয়ন 
বোনাপাট । হলীগ্ডের রাজার পৌত্র চার্লস বৌনাপার্ট। এরই পিতামহী 
দ্বিতীয় বিবাহে নেপোলিয়ন-মম্রাজ্জী জোসেফাইন। রক্তের দিক থেকে নয় 
সামাজিক সম্পর্কে চার্লল লুই বোনাপার্ট প্রথম নেপোঁলিয়নের পৌত্র। তার 
দেহে জোসেফাইনের রক্তধার1| প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা যখন ফ্রান্সের শাসন 
পরিষদে আসর জমিয়ে রাঁখে, বোনাপার্ট ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব সদস্তদের 
মধ্যে বিস্তৃত করে নেন। নভেম্বরে নতুন সংবিধান গৃহীত হোল । সংবিধানে 
বলা হোল, ৭৫* জন স্স্ত নিয়ে শুসন পরিষদ “চেম্বার” গঠিত হবে। চেম্বারের 


৮ কার্ল মার্কস 


শিরোমণি সর্বময় কতৃত্বর অধিকারী প্রশাঁদক হবেন একজন প্রেসিডেন্ট । ই 
চেম্বারের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন লুই বৌনাপার্ট ১৮৪৮-এর 
ডিসেম্বরে । 

১০ই ডিসেম্বর নির্বাচনের দিনে ফ্রান্সে দেখা গেল প্রতিক্রিয়াঁপন্থী এক কৃষক 
জাগরণ ।, ড্রাম বাজিয়ে, শোভাাত্রা সহকারে প্রায়. প্রতিটি পোলিং বুথে 
তাদের অভিষান__মুখে শ্লোগান, ধিনীরা নিপাত যাক", গণতন্ত্র নিপাত যাক” 
“সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন? । লুই বৌনাপার্ট তখনও নির্বাচিত হননি। ফ্রান্সে 
সআাটও কেউ নেই । তবু বোনাঁপা্টে'র উচ্চাকাজ্ঞায় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের যে 
স্বার্থসিদ্ধির আশা, তাতে ইন্ধনের মত ব্যবহৃত হোল ফ্রান্সের কৃষক সমাজ । 
ঠিক এইদিন থেকে চার বছর বাদে প্রেসিডেন্ট বোনাপা্ট” সম্ট তৃতীয় 
'নেপোলিয়ন রূপে ফ্রান্সে নতুন করে রাজ সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা দ্রিলেন। 
১৮৪৮-র ফরাসী বিপ্লবের বুজৌয়া গণতন্ত্রী সরকার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর 
স্বার্থ-সংঘর্ষে চূর্ণ হয়ে পরিণামে রাঁজতন্ত্রী সরকারে রূপায়িত'হোৌল। রাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার পিছনে অপরিণামদশী কৃষককুলের ভূমিকাই ছিল সক্রিয়। 
ক্যাভাইনাকের শাসন এড়াতে গিয়ে ফ্রান্সের পেটি-বুর্জোয়! সম্প্রদায় কষক 
শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাঁজ সিংহাসনের শাসন আহ্বান করে আনলো । 
বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ-সংঘর্ষে ঘটনাবহুল ফ্রান্সের এই সময়কার সামাজিক 
রাজনৈতিক ইতিহাসের বস্তবাদী বিশ্লেষণ মার্কল তীর দ্বিতীয় এক গ্রন্থেও 
বিবৃত করেছেন--“দি এইটিন্থ, ক্রমেয়ীর অব লুই বোঁনাপার্ট? | “ফান্সে শ্রেণী- 
সংগ্রাম” পুস্তকের সঙ্গেই তা৷ পঠিতব্য | 

?৪৮-এর ফরাসী বিপ্লব ও পরবর্তী কালের ঘটনাঁপ্রবাহের সামগ্রিক বস্তবাঁদী 
ব্যাখ্যা এইটিন্থ ক্রমেয়ার-এ বিবৃত। মার্কসীয় দর্শনে অর্থ নৈতিক ও বাঁজ- 
নৈতিক পটভূমিকাঁয় ইতিহাস বিচারের বিশিষ্ট নিদর্শন এই রচনা । ১৮৩০-এ 
বিক্ষু্ধ পারী শ্রমিকের আঘাতে ফ্রান্সে বুরবৌ রাজত্বের অবসান। ৪৮-এর 
ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে লুই ফিলিপের রাজত্বের পতন । ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত 
হুলেন লুই ফিলিপ । ফিলিপের সহায় ফ্রান্সের উদীয়মান বুর্জোয়া গৌগ্ভী। লুই 
ফিলিপকে মার্কপীয় -পরিভাবায় বলা হয় বুর্জোয়া সমাট । ইতোমধ্যে বুর্জোয়া 
শসনের বিরুদ্ধে সী! সিম ও ফুরিয়ের-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সভ্ঘ গড়ে 
উঠলো । ব্রাষ্কি এবং আরো কয়েকজনের প্রেরণায় গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘও গড়ে 
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ওঠে । এই সব সভ্ব-সমিতি মারফৎ পারী নগরীর জনপথে বিক্ষোভ সংঘটিত 
হতে থাকে । ১৮৪৭-এ ফ্রান্সের শিল্পে সংকট শুরু । এই সংকটই যে”৪৮-এর 
ফেব্রুয়ারির গণবিক্ষোভের মূল কারণ মার্কস তা দেখিয়েছেন পরবর্তী কালের 
ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক ইতিহাস নানাভাবে মার্কলের এই বিশ্লেষণ অন্রীন্ত বলেই 
মেনে নিয়েছে ।১ 
এইটিন্থ ক্রমেয়ার*-এ মার্কস যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মর্ীর্থ 8 ২৫শে 
ফেব্রুয়ারি গণতন্ত্র ঘোষিত হোল । সাধারণ মানুষের সরকার নির্বাচনের 
অধিকার স্বীকৃত হোল। লুই ফিলিপের রাজত্বকাঁল ছিল অভিজাত পুঁজিতন্ত্ের 
€ব্যাঙ্কার ও ফিনান্সিয়ার ) একচেটিয়া আধিপত্যের কাল। অসন্তষ্ট শ্রমিক 
বিক্ষোভে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতা হাতে এল উদীয়মান বুজৌয়াদের । 
নবীন ধনতন্ত্রবাদের বাহক যাঁরা, ক্ষমতার শীর্ষে বসে কষেক মাসের মধ্যেই তারা 
ফ্রান্সের রাজনীতিতে শ্রমিকপ্রাধান্যের উচ্ছেদ ঘটালো । ২৪শে জুন ফ্রান্সের 
শাসক বদল হয়ে যাঁয়__অজন্ত্র শ্রমিকের রক্ত ঝরিয়ে ক্যাভাইনীকের সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এক বছর বাদে জুনে গণতন্ত্রী সংবাদপত্র সমূহের প্রকাশ বন্ধ 
করে দেওয়া হোল। সাধারণের রাজনৈতিক সমিতি গড়ার অধিকার কেড়ে 
নেওয়া হোল--ফলত গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতন্ত্র প্রসারের পথ রুদ্ধ 
*হোল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদীয়মান বুজৌয়াদের ক্ষমতাও অটুট রইলো না। 
১৮৪৮-এর ডিসেম্বরে লুই বোনাপার্ট নতুন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 
হুয়ে ১৮৫২-র ডিসেম্বরে ফ্রান্সে নতুন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিতন্ত্ের শাসন 
কায়েম করেন। বোনাপাটের রাষ্ট্রপতি নিবাচনের পর ফ্রান্সের রাজনীতিতে 
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ছত কার্ল মার্কপ 


একের পর এক যে সব ঘটনা ঘটে সেই সব ঘটনার 'বাঁজনৈতিক পশ্চাৎপটে 
কায়েমী স্বার্থবাঁদীদের কী পরিমাণ হাত ছিল 'এইটিন্থ ক্রমেয়ার'-এ মার্কস তা 
দেখিয়েছেন এবং প্রতিটি, ঘটনার পিছনে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের অক্রিয় প্রভাব 
মার্কসের বিশ্লেষণেও পরিষ্কার । 

সমকালীন ইতিহাসের বস্তবাঁদী ব্যাখ্যার উজ্জ্বলতর নিদর্শন মার্কসের এই 
রচনা । ১৮৪৭ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক আংকট, তাঁরই 
প্রতিফলন ফ্রান্সের কিক্ষুন্ধ রাজনীতিতে আর বিভিন্ন শ্রেণীম্বার্থের সংঘাঁতে। 
এই শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে আঠারো ও উনিশ শতকে বুর্জোয়া! বিপ্লব ও প্রলে- 
তারীয় বিপ্রবের চেহারা মার্কস পরিষ্কার তুলে ধরেছেন । বুর্জোয়া বিপ্রবের' 
সাফল্য ও বার্থতা এবং অমফল নেতৃত্ব জনিত প্রলেতাবীয় বিপ্রবের বারংবার 
পরাঁজয়-_এই সব ঘটনা৷ আঠারো ও উনিশ শতকের ফ্রান্সের আর্ধিক পরিস্থিতির, 
প্রতিক্রিয়া । সেই একই প্রতিক্রিয়ায় কৃষক অভ্যুত্থানে লাভবান হলেন লুই 
বোনাপা্ট। ৃ 

প্রথম ফরাঁপী বিগ্রবে (১৭৮৯) কৃষকদের হাতে জমি এল--ফ্রান্সের কৃষি- 
ক্ষেত্রে ভূমিদাঁস প্রথার (সাঁফভম ) উচ্ছেদ ঘটে । বিপ্লবের পরবর্তা অধ্যায়ে 
নেপোলিয়নের রাজত্বে কষিজমিতে চাষীদের পূর্ণম্বত্ব কায়েম হয়েছিল । ছোট 
ছোঁট চাঁষের জমিতে চাঁধীরা মালিক । পূর্বের অবস্থার তুলনায় আর্থিক সমস্যার « 
সম্ভবমত স্থরাহা হোল। ছোট বড় জোতদার ও চাবীদের পূর্ণ সমর্থন পেলেন 
নেপোলিয়ন। কিন্তু ছু" পুরুষ পার হতে না হতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন 
সংকটে কৃধিজীবনেও সংকট ঘনিয়ে আসে | ক্রমদীরিদ্র্যে ও দেনাঁয় কৃষক 
জীবনে আগের স্বাচ্ছল্য আর রইলো ন1। উনিশ শতকের প্রারস্তে নেপোলিয়নীয় 
কৃষিতন্ত্রের যে বাড়বাড়ন্ত ছিল, বর্ধিত আয়ের যে চেহারা ছিল, ধনতন্ত্রের ক্রম- 
প্রসারিত নাগপাঁশে ওই শতকের মধ্যযাঁমেই তাঁর জীর্ণদশা। শহরের পুজি- 
পতিদের কাছে দেনায়, বন্ধকে আর ক্রমবর্ধিত সুদের চাপে তার শ্বামবরোধকারী 
অবস্থা । র 

এই পরিবেশে ”৪৮-এর ফেব্রুয়ারি ও জুনে যে বারবার শাক বদল হোল 
দেই সব পরিবর্তনের কোগনোট।ই ফ্রান্সের কৃষককুল স্বনজরে দেখেনি | শহরে: 
শ্রমিকদের সংগ্রাম, বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব কৃষক সমাজের কাছে শ্রেণীস্বার্থের 
বিরোধী বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। প্রথম “নেপোলিয়ন দি গ্রেট'-এর শীর্ণ 


নিন বু». সরা বলত কনিকিনস শিং, কি জার েস 
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ছায়ামাত্র লুই নেপোলিয়নকে তাদের পরিত্রাতা বলেই মনে হয়েছিল। শিল্প- 
শ্রমিক ও শিল্প-মালিকদের শ্রেণীদন্দের স্থযোগে বৃহৎ পু'জিতন্ত্ের সমর্থনে লুই 
 নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অনায়াসে ফরাসী সম্রাটের মুকুট অধিকার 
করে' নিলেন। ১৮৪৮-এর জুন মাসে যা ঘটলো! মার্কসের মতে ১৭৮৯-এর 
ফরাসী বিপ্লবের তা ক্যারিকেচার। “এইটিন্থ, ক্রমেয়ারে” লুই নেপোলিয়নের 
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার (২ ডিসেম্বর, ১৮৫১) পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত। 


লগুনে 


এএইটিন্থ ক্রমেয়ার'-এ বচিত হয়েছে ফরানী জনতার দুর্তীগ্যের কাহিনী, 
কিন্তু মাসের জীবনের কোন্‌ অধ্যায়ে তা লেখা হয়েছে__কোন্‌ ছুর্ভীগ্যের 
অবসরে মান এ রচনা শেষ করতে পেরেছেন? মার্সের ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক দুর্দশা তখন চরমে । লগুনে প্রবাসকালের প্রথম দিকেই দুটি 
সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে__একটি পুত্র, একটি কন্তা। অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় 
মৃত্যু। মৃত্যুর পর সৎকারেবু পয়সাও ছিল না। গৃহস্থালীর সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে 
সংসার চলছিল। এক এক করে দৈনন্দিন ব্যবহার্ধ সম্পত্তির বিনিময়ে দিন 
গুজরাঁন হোত, আঁর সেই পথেই নিঃসম্বল পরিবারের মৃত কন্যার কফিনের 
সংস্থানও করতে হয়েছিল। এই কালে মার্কস পরিবারের একান্ত অনুগত 
পরিচারিকা হেলেন ডেমুখকে স্মরণ করতেই 'হয়। হেলেন ভেমুথ মার্কস 
পরিবারের অবিচ্ছেগ্ভ অঙ্গ । পিতৃগৃহ থেকে ডেমুখকে সংগ্রহ করে নিয়ে 
আসেন জেনী__নিজের ছুটি সন্তানের জন্মের পর। এমন এক সময়ে ডেমুখ 
মার্কস পরিবারে এসেছিলেন যখন মাসের পারিবারিক ছুর্দিনের শুরু । 
মার্ক পরিবারকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার চেষ্টায় অনেক ঝড়বঞ্ধী ডেমুখের উপর 
দিয়েও গেছে । : চরমতম ছুঃখের দিনে ডেমুখকেই পরিবারের ব্যবহার্য সম্পত্তি 
বহন করে বন্ধক দিয়ে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে । 

এই পারিবারিক দুর্দশার কাহিনী মার্কস ও জেনীর অনেক চিঠিতেই 
ছড়িয়ে আছে। এক চিঠিতে মার্কস লিখছেন €75171108 216 ) : “আমার 
অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসেছে যে এখন আমি বাঁড়ির বাইরে আসতে পারি 
না। পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত বন্ধক দেওয়া । নিরামিষ আহার জুটছে। বন্ধকজাঁত 
অর্থও নিঃশেষ হয়ে এসেছে ।” 

পুত্রের মৃত্যুর পর জেনী তাঁর জীবনের নিদীরণ অভিজ্ঞতা এক চিঠির 
বক্তব্যে মর্মান্তিক ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। জেনীর স্বাস্থ্য তখন ভেঙে 
পড়েছে । সগ্যোজাঁত সন্তানের মুখে মায়ের ছুধ জুটছে না1। জেনী লিখছেন £ 
“বাচ্চার জন্যে “ওয়েট-নার্ন' রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে নাশেষ পর্ধস্ত আমার 
শুকনো! বুকেই ওকে টেনে নিতুম__ফলে বুকে পিঠে অজস্র ঘন্ত্রণায় আমি 


লগ্নে ৮৩ 


মৃতপ্রায় । ছুধের বদলে আমার দেহমনের সমস্ত নিঃশব্দ বেদনাও সেই দেবশিস্ত 
(71606 4১066] ) ভোগ করেছে । তার জন্মের প্রথম দিন থেকেই যন্ত্রণার 
ছটফট করেছে । সগ্যোজাত শিশু অপরিসীম বেদনায় একটা! দিনের ছৃ'ঘণ্টা কি 
তিন ঘণ্টাও ঘুমোতে পারেনি ।৮১ | 

বিশ্বের তাবৎ নিপীড়িত মান্থষের কল্যাণের চিন্তায় আর কর্মে ধার জীবন 
উৎ্সগিত এই নিদারুণ পারিবারিক দুর্ভাগ্য থেকে তার মুক্তি কই? তবু সমগ্র 
জীবন জুড়ে অশেষ দুরভীগ্যের আঘাত সহ্হ করতে করতে মানবকল্যাণের 
নার্থকতম পথের নির্দেশ মার্কস দিয়ে গেছেন । 

ইংলগু হয়ে উঠলো তীর দ্বিতীয়, স্বদেশ। দুর্দশার মুহূর্তে ঠোট কামড়ে ' 
মার্কস লগ্ডনে পড়ে রইলেন । সহযোগী এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টারে চলে গেলেন পিতৃ- 
ব্যবসায়ে যোগ দিতে । মার্সের সেই চরম দুর্দিনে হঠাৎ একটু আশার 
আলো! দেখা গেল। ১৮৫১-এর বছর শেষে “নিউইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউনে” ধারা- 
বাহিক লেখার আমন্ত্রণ পেলেন। ট্রিবিউনের সম্পাদক চার্লস ডানা +৪৮-এবর 
বিপ্লবমুহূর্তে জার্ধানীতে ছিলেন। মার্কসের সঙ্গে পরিচয় সেই সময় থেকেই। 
মার্কসের সাংবাদিকতা জার্মান পাঠকদের কত প্রিয় ছিল ডানার তা 
অজ্ঞাত ছিল না। ইংরেজ পাঠকদের কাছে তার অনাদর হবে না 
জেনেই ডানা মার্কসকে তার পত্রিকার নিয়মিত লেখকতালিকাভুক্ত করে 
নিলেন। 

প্রথমে রচনা পিছু মার্কসের প্রাপ্য ছিল দশ ডলার__পরে তা বেড়ে 
দাড়ায় পনেরো ডলার । ইংলগ্ডের টাকার মূল্যে মাপিক আয় চার পাউণ্ডের 
বেশি হোত না। তবু কোনোরকমে কষ্টেম্থষ্টে কেটে যেত। একঙ্গেলসও 
ম্যাঞ্চেস্টীর থেকে মাঝে মাঝে কিছু পাঠাতেন। মার্কসের পাঠানো লেখার 
সমস্তটাই ট্রিবিউনে সব সময়ে প্রকাশিত হোত না। লেখার উপর ডানাৰ 
* সম্পাদনা ছিল। মতে না মিললে কাঁচি কাটা হোত--সময়ে সময়ে রচনার 
সমস্তটাই ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে আশ্রয় নিত। এত অর্থাভাবের মধ্যেও 
বিনা অর্থমূল্যে মার্কস রচনা তৈরী করেননি এমন নয়। চার্টিস্ট আন্দোলনের 
মুখপত্র গপিপল্ন পেপার”-এ রচনা দিয়েছেন। জার্মান পত্রিক1 “ভি প্রেসে'-এ 
নিয়মিত লিখেছেন। ইংরেজি পত্রিকা “দি ডিপ্লোম্যাটিক রিভিষ্যু* “দি ফ্রি প্রেস? 


১. ভিডেমেয়েরকে লিখিত জেনী মার্কসের চিঠি । 58780, 0. 190 


৮৪ কার্ল মার্কস 


গ্রভৃতিও মাকসের বচনা পেয়েছে । “নিউইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন;-এর সঙ্গে চুক্তি, 
হওয়ার পর কয়েক বছর মাসের জীবন অস্বাভাবিক শান্ত পরিবেশে 
কেটেছে__ফলে প্রায় নিকদ্েগে পড়াশুনোর মাঝে মার্কসের সময় কেটে যেত। 
অবশ্ঠই সময়ে সময়ে এমন অবস্থাও হয়েছে লেখবার জন্যে কাগজ কেনার 
পয়পীও ছিল না_আর লেখা শেষ হলেও ডাক মারফৎ লেখা পাঠাতে ভাক 
টিকিটের খরচও চেয়েচিন্তে জোগাঁড় করতে হয়েছে। আধিক ছু্ভাগ্য 
সাঁরা জীবন মার্কসের পিছু পিছু তাঁড়া করেছে। 

দুঃখের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে মাকস সুখের মুখ দেখার জন্তে লালায়িত হয়ে - 
ওঠেননি কখনো । জীবনে অনেক প্রলোভনই মার্কস এড়িয়ে এসেছেন । 
নিজের মনোভাব একদা মার্কদ খুব পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন : “" 
10056 0110৮ [)ঠ £০০এু 001:00510 10101 2100. 02117. 2100 1 917211 
106 7921:001 59759015 3০9০196 €0 107091:2 10০ 11160 ৪. 1)0172% 
008101775 1072011736” | মার্কসের ওই ইম্পাতকঠিন চরিত্রের দৃঢ়তা তীর 
কোনো কোনো ব্যক্তিগত চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়। যে চিঠিতে মার্ক 
নিজের আথিক বা পারিবারিক ছুরবস্থার কাহিনী মর্মান্তিক অস্থির চিত্তে ব্যক্ত 
করেছেন, সেই চিঠিতে কয়েক লাইন পরেই দেখা যাবে কোনো এক গুঢু 
সামাঁজিক-অর্থনৈতিক সমস্তাঁর জটিলতা বিচাঁরশীল ধীর মেজাজ নিয়ে 
অবিচলিত মনোঁভাবে সহজভাবে আলোচন1 করছেন। 

পারিবারিক ও মানসিক যন্ত্রণার শেষ ছিল না_তবু মার্কস দিনের সমস্ত 
ক্ষণ কাজ করতেন বুটিশ মিউজিয়ামে । কমিউনিস্ট লীগের দীয়-দীয়িত্ব 
কিছু দিনের জন্য টুকেছে। বিপ্রবের উদ্দামতাও কেটেছে। নতুন সংকট 
কালীন অবস্থা আসবার আগেই নতুন তত্বগত অগ্রসজ্জায় শক্তিশালী হয়ে 
উঠতে হবে। মার্কসের ধারণা আঁর পাঁচ কি ছয় বছর বাঁদেই ধনতান্ত্রিক 
যুরৌপকে ফের আর্থিক সংকটের ধাক্কা খেতে, হবে। সেই ঘংকট যথ! 
সময়েই পুরোপে নেমে এসেছিল ১৮৫৭-৫৮ সালে । 

ট্রিবিউনের জন্য নিয়মিত সংবাদভাঁষ্য তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি 
সংক্রান্ত- আরো স্ুগভীর পড়াশুনায় মার্কস মনোযোগ দিলেন। ধনতান্ত্িক 
সমীজব্যবস্থায় আধ্িক সংকট ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিগ্লুব সম্ভব হয় নাঁ-এমন 
এক ধারণায় মার্কস তখন পৌছে গেছেন। ধনতন্ত্ের অর্থনীতির গতি-প্রক্কতি, 


ভাগুণে , ৮৫ 


নিয়মনীতি আত্মস্থ করার সাধনায় মার্কস উঠে পড়ে লাগলেন । উৎপাদনের 
নিয়মে আর্বিক ব্যবস্থার পরিণতি-_ধনতান্ত্রিক সমীজব্যবস্থার উদ্ভব ও সংকট 
কালীন পরিবেশ মার্কসের পঠিতব্য ও বিশ্লেষণযোগ্য বিষয় ছিল। অধীতব্য 
জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সংবাদের বিশ্লেষণ চেষ্টা মার্সের কাছে 
সমাঁজ-সম্পর্কিত তত্বের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের সামিল। ফলে মার্কস 
সংবাদভান্ত পরবর্তীকালে অসাধারণ সমাজতীত্বিক রচনা হিসেবে স্থায়ী মূল্য 
পেয়েছে। 

অবশ্যই মাসকে এক সাধারণ সাংবাদিক হিসেবে গণ্য করার চেষ্টার ক্রটি 
ছিল না। তবু ট্রিবিউনের সম্পাদকগোষ্ঠী মাসের মননশীলতা দমিয়ে 
রাখতে পারেননি । এমনকি যে সব খবর অতি তুচ্ছ বলে ধনবাদী সমাজে 
পরিগণিত হতে পারতো মার্কসের চিন্তার প্রসার্দে তা অসামান্য সংবাঁদ- 
সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে__মননশীল বচন হিসেবে স্থায়িত্বও পেয়েছে । এর 
মধ্যে অনেক সম্পদই হারিয়ে গেছে প্রকাশিত না হয়ে সম্পাদকের বাজে 
কাগজের ঝুড়ির নীচে চাপা পড়ে-কোনোদিন আর তা খুঁজে পাওয়া যাবে 
না। কখনো কখনো মার্সের তথ্যে নিজেদের মতামত চাঁপিয়ে সম্পাদকেরা 
রচনায় মার্কসের নাম ব্যবহার করেও রচনার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 
প্রতিবাদ জানিয়ে মাস বিশেষ কিছু স্থরাহা করতে পারেননি । অবশ্ঠ 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট প্রতিভাকে প্রাত্যহিক সাংবাদিকতার দ্রুত চিন্তার মধ্যে 
টেনে আনলে তীর সব স্থষ্টিই সমান মূল্যবান হতে পারে না। সাংবাদিকস্থলত 
সকল মতামত ও সংবাঁদভাত্ অকাট্য যুক্তির ভারে গরীয়ান্‌ হতে পারে না। 
তবু ট্রিবিউনের পাতায় পাতায় মার্কপের সাংবাদিকতা সমাজনীতির মূলতত্বকে 
অসাধারণ সমৃদ্ধিশীলী করে রেখেছে । সমকালীন আন্তর্জীতিক বিভিন্ন 
ঘটনার অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক গুরুত্ব মার্কস যথাষথ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস 
পেয়েছেন। ভারতবর্ষ, চীন, মেক্সিকো, উত্তর আফ্রিকার মত অনুন্নত ও 
পরাধীন দেশগুলির সমস্যা গ্রেট বুটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ও বাঁশিয়ার 
সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে ট্রিবিউনের পাতায় সংবাদভাষ্য তৈরী করেছেন। একটি 
কেন্দ্রবিন্দুতেই মার্কসের.দৃষ্টি অবিচলিত ও স্থির-সকল রকম পরাধীনতা ও 
অধীনতার নাঁগপাশ থেকে মানবমুক্তি। ধনবাদী প্রভূশক্তির বিভিন্ন চক্রান্ত 
ও অন্তদ্রন্থ জয় করে দেশে দেশে নিপীড়িত মাস্ছষের মুক্তিসংগ্রাম মার্ক 


৮৬ | কার্ল মার্কল 


নিজস্ব দৃষ্টিতঙ্ষির আলোয় ট্রিবিউনের পাতীয় তুলে ধরতে প্রয়াস 
পেয়েছেন। 

১৮৫৩-র শেষের দিকে যুরোপের রাজনীতি জটিল রূপ নিল। দেশে দেশে 
বিপ্নবের অগ্নিকাণ্ড তখন স্তিমিত। শাঁসকশ্রেণী নিরুপদ্রব। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, 
রাশিয়ায়, জার্মানী ও ইটা'লীতে অন্তদ্বন্দের দহন নির্বাগিত। এই সময়েই 
যথারীতি শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার অসন্তোষ যুদ্ধের রূপ, নিল। *৪৮-এর 
বিপ্রবের আগে থেকেই ফ্রীন্স, ইংলগু, রাশিয়ার মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকার বোধ 
নিয়ে মনোমালিন্য ছিল। বিপ্লবের পরিবেশে শাসকশ্রেণী যখন ঘর সাঁমলাতেই 
ব্যস্ত, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মনোমালিন্যের আগুন চাঁপা ছিল। ১৮৫৩-য় এল অন্থকুল 
পরিবেশ । চাঁপা পড়ে থাকা অসন্তোষ মাথা চাঁড়। দিয়ে উঠলো । বক্কান 
উপদ্বীপের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি অনেক আগে থেকেই রাশিয়া নিবদ্ধ করে 
রেখেছিল। স্থযৌগ এল ১৮৫৩ সালে। গণবিক্ষোভের তোলপাড় থেমে 
যেতেই যুরোপীয় তৃকণী অধিরুত অংশের দিকে রাশিয়া তার সাম্রাজ্যবাদী হাত 
প্রসারিত করে দিল। রাশিয়ার ধারণ! ছিল ফুরৌপের অন্যান্য শক্তিমান্‌ রাষ্ট্র 
গ্রেট বুটেন ও ফ্রান্সের কাছ থেকে সমর্থন না পাওয়া যাক বিরোধিতা নিশ্চয়ই 
পাওয়া যাবে না। কিন্তু এক পক্ষ তাঁর সাআজীজ্যের পরিধি বাঁড়িয়ে চলবে অন্যে 
চুপ করে থাঁকবে__সাম্রাজ্যতন্ত্রের নিয়মে এমন হয় না। তুরস্কের পক্ষ নিয়ে 
গ্রেট বুটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ1| করে দিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ 
ঘোরতর রূপে বেধে গেল। মার্ক এই যুদ্ধকে স্বাগত জানীলেন, কেনন। 
আত্মঘাতী যুদ্ধের অন্তদ্বন্দে সাম্রাজ্যবাঁটী সকল পক্ষই জখম হবে। শক্তিমান্‌ 
শাসকশ্রেণী জখম হলে নিঃসন্দেহে লাভ হবে নিপীড়িত জনতার । মার্কস 
রাশিয়ার বিপক্ষে তুরস্কের পক্ষ নিয়ে তীব্র সমালোচিনা-মুখর সংবাদভাঙ্ে 
ট্রিবিউনের পাতা ভরিয়ে তুললেন । 

মার্ক ও একঙ্গেলসের মতে ফুরোগীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে 
জঘন্যতম ও শক্তিশালী পক্ষ হোল রাশিয়ার জার । জার্মানী ও অস্রিয়ার বিপ্লব 
মুহুর্তে জারের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য একদ! ছুই দেশের শাসকশ্রেণীকে শক্তিমান্‌ 
করে 'তুলেছিল। ভবিষ্যতেও ছুই দেশের বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে 
রাশিয়ার জার তার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিয়ে শীলকশ্রেণীর সাহায্যে এগিয়ে 
আসবেন। অতএব রাশিয়ার পতন জার্মানী ও অস্রিয়ার মুক্তিকামী বিপ্লবীদের 


ঠা 


লগ্নে ৮9 


প্রধানতম কাম্য । গ্রেট বুটেন বা ফ্রান্সকে সমর্থন জানানো বা তুকী সাত্রাজ্যকে 
স্বাগত করা মার্ক ও এক্গেলসের উদ্দেশ্ত কোৌনোক্রমেই ছিল না। একমাত্র 
লক্ষ্য ঘটনার কোন্‌ পরিণতি ভবিষ্যৃত বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে পারে । যুদ্ধকে 
স্বাগত জানিয়ে যুদ্ধের সকল পক্ষকেই মার্কস ট্রিবিউনের পাতায় যথাযথ 
সমালোচন1 করেছেন । কিন্তু কামনা করেছেন রাশিয়ার পরাজয় । 


ভারত প্রসঙ্গে 


ভারত সম্পর্কে মার্কসের প্রথম লেখা বেরোয় “নিউ ইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন'-এর 
নই জুন সংখ্যায়, ১৮৫৩ সালে। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর নতুন চার্টরের 
প্রসঙ্গে । ভাঁরতবর্ষ তখন বুটেনের সংবাদপত্রের প্রথম সারির খবর । প্রাতি 
কুড়ি বছর অন্তর ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর চাটারের মেয়াদ শেষ হয়। ওই 
চার্টারের অধিকারে কোম্পানী ভারতে বাঁণিজ্য ও দেশ শাসনের ক্ষমতা পায়। 
পার্লামেন্টের আইনের বলে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীকে ওই অধিকার দেওয়া হয়। 
সেবাঁরে চাটাবের আধ়ু শেষ হবে ১৮৫৪-য়। অতএব ১৮৫৩-র মে মাসে হাঁউস 
অব কমন্সে নতুন চাটার আইন তৈরীর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। নতুন 
চার্টার আইন প্রর্গে ভারত শাসন সংক্রান্ত সংবাদের ভাঁপ্ত রচনাই ছিল 
মাসের কাঁজ। ভারত প্রসঙ্গ মার্কসের কাছে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে । ডেলী 
ট্রিবিউনের জন্য নাঁনীভাবে সংবাঁদভাঙ্ক রচনা করে মার্কস ভারত শাসন ও 
শোষণের নিখুত প্রক্রিয়া তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার 
মাইল দুরে বসে ভারতের সমাঁজজীবনের ছুরবস্থার ছবি, কোম্পানীর শাসনের 
তিক্ত রূপ, শোষণ-যন্ত্রের কাঠামো, ভারত বাণিজ্যের স্বরূপ, শিল্প ও কৃষির 
বিনাশ, বুটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ, ভারতের স্বাধীনতার লড়াই_-এ সবের যথাঁষথ 
বিবরণ দিয়ে কোম্পানী ও বুটিশ পুঁজিবাদের (7107১950০2০ ) বিশ্লেষণ সহ 
মার্কস অসাধারণ সংবাঁদভাত্য তৈরী করেছেন একাধিক রচনায়। ভারত 
সম্পফিত আলোচনাগুলি ছুই সময়ের ব্যবধানে ছুটি সামাজিক ঘটনার পশ্চাঁ্পটে 
রচিত হয়েছে । প্রথমটি কোম্পানীর চার্টারের নবরূপায়ণ প্রসঙ্গে । দ্বিতীয়টি 
.১৮৫৭-র ভাঁরত বিপ্রবের মুহূর্তে। এ সব আলোচনায় মার্কসের সাম্রাজ্যতন্ত্ 
([7505:75119 ) সম্পর্কিত ধারণার পুরাপুরি আভাস পাওয়া যাবে। 

ভাঁরত শাসনের প্রশ্নে বুটিশ শাঁকবর্গের মধ্যেকার অন্তদ্বন্্ পার্লামেন্টে 
প্রকাশ পেয়েছে । মার্কস তার শ্রেণীগত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন । বুটিশ সামন্ত 
গো্ঠা, বণিক গোষ্ঠী, নতুন শিল্পমালিক গোঠী_-এই তিন গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে 
্বার্থচিন্তায় ভারত শাসনের প্রসঙ্গটিকে দেখে থাকে । এই তিন গোষ্ঠীর 
মধ্যেকার অন্ততদ্ন্দ হাঁউদ অব কমন্সের বিতর্কে, বিভিন্ন নংশোধন প্রস্তাবে, মূল 


ভারত. প্রসঙ্গে ৮৯ 


আইনের কাঠামোয় কেমনভাবে চেনা যায় মার্কস তার সবিশেষ ব্যাখ্যাও 
দিয়েছেন। স্বার্থ সম্পকিত, বিভিন্ন শ্রেণীচরিত্র উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত 
শাসনে বুরোক্র্যাসীর অপার মহিমাঁও মার্কসের দৃষ্টি এড়ায়নি। 

ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর মাঁরফৎ সতেরো ও আঠারে। শতকের এতিহ্ বহন 
করে উনিশ শতকেও ইংলগ্ডের বণিক্‌ পু'জির প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রে সামন্ত প্রভুর 
সহায়তায় ভারত-শাসন ও ভারত-বাণিজ্যে অধিকার কায়েম করে রেখেছিল। 
অবশ্ঠই ১৮৩৩ থেকে ভারত-বাঁণিজ্যে কোম্পানীর আর কোনে। অধিকার 
ছিল না, কিন্তু ভারত-শাসনের লাভজনক ব্যবসায়ে কোম্পানীর অধিকারে 
হাত পড়েনি । ১৮৫৩-য় নতুন করে ননদ দেওয়ার সময়ে পার্লামেন্টে শিল্প- 
পুঁজির মালিকেরা কুড়ি বছরের জন্য কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে 
প্রশ্ন তুলে ধরে । বৃটেনের পার্লামেন্ট ও আঘ্বিক জগতে বিতর্কের স্থচনাঁয় মার্কস 
ভারতের দিকে তার সন্ধানী দুষ্টি নিক্ষেপ করার স্থযৌগ পেলেন । মার্কস 
বলেছেন, ভারতশাপন শুধু নয়, আগামী কুড়ি বছরের জন্য ভাঁরতলুগ্ঠনের 
পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলাই ছিল বণিক্‌ পুজি ও সামন্ত প্রভূদের 
প্রতিনিধি শাসকশ্রেণীর কামা। এই অভিযোগ বুটিশ শিল্পমালিক গোঠীর 
বিতর্কেরও ভিত্তি । 

ভারতবর্ষকে ঘিরে বণিক্‌ পুঁজি ও শিল্পপু'জির অধিকার দখলের লড়াই-এর 
এঁতিহাপিক দিকুটি মার্কস তুলে ধরেছেন। ইস্ট ইব্ডিয্না কোম্পানীর প্রথম 
যুগে ভারত ছিল রপ্তানীকারক দেশ। ১৮১৩-র নতুন সনদের পর থেকে 
ভারত-ইংলগ বাঁণিজা টাকার অঙ্কে প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়-_কিন্ত ক্রমে 
দেখ! গেল রপ্তানীকারক দেশ থেকে নেমে ভারত ক্রমশ আমদানীকারক দেশে 
পরিণত হচ্ছে । ' বৃটিশ শাসন ও শোঁষণের অপচেষ্টায় ভারতের শিল্প-অর্থনীতির 
ভিত্তি ধ্বসে পড়ার ফলে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য বিশেষ করে বন্ত্রের রঞ্চানী 
ক্রমশই হাস পায় আর দ্বেশের মধ্যে স্বল্প উৎপাদনের ঘাটতির পূরণ হয় ব্রিটেনে 
জাত দ্রব্যাদির বধিত আমদানী থেকে । ভারত ক্রমশ'বহির্বাণিজ্যে বুটিশ 
শিল্পপণ্যের বিরাট বাজার হিসাবেই পরিগণিত হয়। তবু ১৮৪৬-এর পর 
থেকে এক নতুন বিপত্তির শুরু। ইংলগুজাত পণ্যের ভারতে আমদানী হ্থাস 
পেতে থাকে । 

মার্কস প্রদত্ত সংখ্যাতখ্য থেকে জানা যায়, ১৮৪৬-এ ২ কোটি ৬১ লক্ষ 


নি কার্ল মাস 


টাকার বুটিশ পণ্যের আমদানী ঘটে ভাঁরতে, পরের বছর থেকে ক্রমশ হাঁস 
পেয়ে দাড়ায় ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার অঙ্কে । বুটিশ বপ্তানীর এই নিম্নগতি শিল্প- 
মালিকদের আশঙ্কার কারণ হয়ে দীড়ায়। বৃটিশ শিল্পপণ্যের ভারতবর্ষের 
বাজার ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে । কারণ স্বরূপ শিল্প-মালিকদের ধারণ] হয় 
যে, ভারতের ক্রয়ক্ষমতা হাঁস পেতে শুরু করেছে (1725 1০120 ০৪6 0৪ 
005 00জা€ 0 ০0179010011 01617 €0০99 ৪5 ০0120:80060. 1) [17019 
6০. 006 10556 093910]9 79017৮৮, জা 2000567155৮ [0015 
(50708105% : 165 [71560152100 ঢ২599165 )। এই মৃহতে পুঁজিপতিদের' 
স্বার্থে যা৷ প্রয়োজন তা হোল ভারতে বৃটিশ পুঁজির রপ্তানী ও তজ্জাত শিল্পোৎ- 
পাঁদন। ফলে শ্রেণীগত অন্তদ্বন্দের চেহারা বুটিশ পার্লামেন্টে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। 
মার্ক কথিত 'ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল” ইংলগ্ডের শিল্প-মালিকদের ্বার্থবাহক সম্প্রদায়, 
ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনদের দীর্ঘ মেয়াদে আন্দৌলন গড়ে তোলার 
প্রয়াস পাঁয়। পার্লামেন্টে ইস্ট ইপ্তিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা সংকোঠচনের চেষ্টায় 
এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাই মুখর ছিলেন। 

হুইগ পার্টির চার্লস উড ছিলেন পার্লামেন্ট-মনেনীত ভাঁরত শাসন সংক্রান্ত 
বৌর্ড অব কণ্টেশলের সভাপতি । শাসনের উন্নতি বিধানের প্রনঙ্গ তুলে উড 
কয়েকটি সংস্কার সহ নতুন সনদের প্রস্তাব পার্লামেন্টে রেখেছিলেন। এই 
তথাকথিত সংস্কারের নামে শাঁসন-শোষণের কায়েমী স্বত্ব বজায় রাখার 
অপচেষ্টা মার্কসের দৃষ্টি এডাঁয়নি। ইংরেজ শাসনে ভারতের কোন্‌ দিক দিয়ে 
কী লাভ হয়েছে মার্কস এক তি আলোচনা প্রপঙ্ে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি 
দিয়েছেন 

নতুন রি সংস্কারের নামে কোট অৰ ডাইরেক্টরে কতজন সাদস্ত থাকবে__ 

ডাইরেক্টরদের বেতন কত হবে-_বাঁংল] দেশের জন্য একজন আলাদ1 গভর্নরের 
পদ তৈরী হবে কিনা, ১৮৫৩-র সনদে সংস্কারের নামে ভারত শাসনে এই সব 
পরিবর্তন আনার কাঁরণে বুটিশ' পার্লামেন্টে দিনের পর দিন উত্তপ্ত বিতূর্ক 
হয়েছে । অথচ শোষণের নাঁগপাঁশে বছবের পর বছর পাঁকে পাকে জভিয়ে 
ভারতের শিল্প বাণিজ্য ধংস করে ভারত থেকে কোটি টি মূল্যের জম্পদ্‌ 
আহরণ করা হয়েছে । 

সরকারী আয়-ব্যয় থেকে তথ্য তুলে মার্কস দেখিয়েছেন, ভারতে আদায়ীরুত 


- ভারত প্রসঙ্গে ৯১ 


বাধষিক কর থেকে কেম্পানীর অংশীদাঁরের1 লভ্যাংশ ও স্থদ বাবদ শতকরা 
১৪ ভাগ ও বিলেতে কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন ও অফিস চালাবার খরচ 
বাবদ শতকরা ৩ ভাগ মিলিতভাবে ভারতের বাজন্বের ১৭ শতাংশ প্রায় লুঠ করে 
নেওয়া হোত । মার্কসের মতে এর পরে সংগতভাবে ধরে নেওয়া] যেতে পারে 
রাজন্বের বাকী অংশের সদ্ধয় হবে দেশের মধ্যে । কিন্তু বাকী রাজস্বের 
শতকর। ৬৬ ভাঁগ চলে যেত যুদ্ধ ও সেনাবাহিনীর খরচ খাতে, কেবল ছুই থেকে 
তিন ভাগ “পাবলিক ওয়ার্কস্‌্, নীমক বিচিত্র ব্যাপারে খরচ হোত-__সেই 
হিসাবের মধ্যে থাকতো! রাস্তা, সেতু, খালসেচ (এমন কি শিক্ষাও )। এছাড়া 
জনকল্যাণের আর কোনে! ব্যাপারেই কোম্পানীর কোঁনে৷ উৎসাহ ছিল না। 
মোট রাজন্বের ৬০ ভাগ আসতো! জমি থেকে । জমির খাঁজনা বাবদ দরিদ্র 
চাষীর সম্পদ্‌ অপহরণ করে কোম্পানীর রাজত্বের বাঁড়বাঁড়ন্ত। অথচ চাষীদের 
ও কৃষি ব্যবস্থার অশেষ দুর্গতি শুরু হয়ে গেল। 

কোম্পানীর রাঁজন্ব ব্যবস্থায় অনেকগুলি অপকর্মের মধ্যে অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য ছিল লবণ কর। লবণ প্রস্তত করার একচেটিয়া অধিকার 
নিজেদের হাতে রেখে কোম্পানী পূর্বাপেক্ষা তিনগুণ বর্ধিত দামে লবণ বিক্রি 
করে দামের উপর শ্তুন্ক বসিয়ে রাজস্বের পরিমাণ উচু রাখতো । দেশের 
প্রতিটি মানুষকে লবণ খাওয়ার জন্য শুক্ক দিতে হয় ( মার্কস এই প্রসঙ্গে 
তথাকথিত বুটিশ নীতিবাগীশতাঁর প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন : ইংলিশ 
বুর্জোয়া মরাঁলস্‌ )। 

বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রর অপার মহিমায় শুধু বহির্বাণিজ্য মারফত ভারত শোষণ' 
নয়__ভারত থেকে একতরফা! সম্পদ্‌ অপহরণের বিভিন্ন কলাকৌশলও প্রযুক্ত 
হয়েছে । বণিকৃতন্ত্রের সঙ্গে বুটিশ আমলাতন্ত্রের যৌগসাজসে এদেশ থেকে ধন- 
নির্গমের সম্পূর্ণ ছবি মার্কস গড়ে তুলেছেন। নিম্োক্ত উপায়ে বিভিন্ন বন্নপথে 
ভারতের সম্পদ্‌ অপসারিত হয়েছে । 

১. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রায় তিন হাঁজার অংশীদাবরের লভ্যাংশ ও. 

ইত্ডিয়া হাউমের খরচ বাঁবদ ভারতের রাজস্ব থেকে দেয় অর্থ। 
২. কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ চাকুরিয়াদের পেন্সন বাবদ 
বরাদ্দ । 
৩. ভারতে অবস্থিত সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজ চাকুরিয়াদের বেতন 


২ কার্ল মার্কস 


বাবদ দেয় অর্থ যাঁর এক বিরাট অংশ বুটেনে খরচের জন্য নির্দিষ্ট 
থাকতো । ঃ 
৪. ভাঁরতে বসবাসকারী বুটিশ ব্যবসায়ীদের অজিত মুনাফা । 
৫, কোম্পানীর বেহিসাবী ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খরচের জন্য বুটেনে অংগৃহীত 
খণের উপর দেয় সুদ । 

মার্স-উল্লিখিত এই পাঁচটি প্রশস্ত নাঁলীপথে ভারতের ধনাঁপসরণ 
ঘটেছে । 

খাজনা আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জমিদারী ব্যবস্থা! ও বায়তওয়ীরী 
বাবস্থার প্রবর্তন করে জমির অধিকার থেকে চাষীদের বঞ্চিত বেখে দেশের 
প্রায় ৯* ভাগ (+১/১২ ভাগ ) মানুষকে স্বত্চ্যুত করা হয়েছে । অথচ দেশীয় 
রাজাদের পোষণ করার জন্য বাধিক বাঁজন্বের একটা 'বিরাঁট অংশ, দশ 
শতাঁংশেরও বেশি, বাজন্যদের বাঁধষিক বৃত্তি খাতে ব্যয়িত হোতি। ১৮৫১-৫২ 
সালে বাধিক রাঁজন্ব ছিল ১,৯৮,০০,০০০ পাউণ্ড। পাবলিক ওয়ার্ক খাতে খরচ 
হয়েছে ১৬৬,৩০০ পাউও, দেশীয় রাঁজন্তরা পেয়েছে ২৪,৬৮,৯৬৯ পাউও। 
অর্থাৎ মাকসের হিসাবে ইংরেজ সরকার সাধারণ মান্ছষের অর্থে দেশীয়. রাজা 
ও জমিদীরদের পোষণ করে এদেশেও একটি ক্ষমতাবান্‌ পরগাঁছা শ্রেণীর 
পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছে । 

প্রসঙ্গক্রমে ভারতের স্থাণু নিশ্চল সমাজব্যবস্থার দিকেও মাসের দুষ্ট 
পড়েছে। বুটিশ বাণিজ্য নিছক নিজন্ব বণিক্‌ স্বার্থে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্পের ধ্বংস সাধন করে, উত্পাদন ব্যবস্থায় অরাজকতা! এনে, ভূমি ব্যবস্থায় 
পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রচলিত সমাজজীবনের শৃঙ্খলা চুর্ণ করে দিয়েছে । অবশ্য ওই 
রুষি_ও ছোট ছোট শিল্প-নির্ভর স্থাণু সমাজ ব্যবস্থায় যুগ যুগ ধরে কোনো পররি- 
বর্তনের প্রেরণাঁও ছিল না। পরিবার ও গ্রামকেন্দ্রিক পরিবর্তনহীন, অনড়, 
্বল্লে সন্তষ্ট জীবনযাত্রায় শীসকশ্রেণীর স্বৈরাচার নিরঙ্কুশ স্থায়ী ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল। বিচিত্র কুসংস্কার আর চিরাচরিত এতিহোর ভাওতায় সমাজের. 
সমস্ত রকম প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বুটিশ বাণিজ্যের অন্ুপ্রবেশে 
সমাজের স্থাণুত্বের ভিত্তি অবশ্তই টলে উঠেছে__কিন্তু শ্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটেনি 
কিংবা নতুন জীবনযাজ্রার প্রশস্ত রাঁজপথও গড়ে ওঠেনি । উপরন্ত জগদ্দল 
পাথরের মতন চেপে বসেছে বৃটিশ শোষণ ঘন্ত্র। চূর্ণ সমাজব্যবস্থার আঘাতে 


ভারত প্রসঙ্গে ৃ ৯৩ 


কর্মচ্যুত বাস্তচ্যুত সর্বহারা মান্গষের সংখ্যাই বেড়েছে । এখানেই মার্কস তার 
অসাধারণ এঁতিহাপিক উক্তির জন্ম দিয়েছেন : 
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মার্কসের দৃষ্টি অনুযায়ী বৃটিশ শাসক শক্তি ইতিহাসের অজ্ঞাত হাতিয়ার 
হিসেবে কাজ করে তারত-ইতিহাঁসে ছুটো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করবে। 
প্রথমটি প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ধ্বংস সাধন, দ্বিতীয়টি আধুনিক 
সভ্যতার বীজ বপন। মার্কসের মতে অন্তত এটুকু মনে রাখা দরকার, 
ভারত-ইতিহাঁসে ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল ধ্বংসমূলক € “17 17155010 
09295 096 0০1 [016 17) [10019 16001610910] 2105001176 1১০5 000. 
0550:0061010-70776 ঢা0601:০ [২০50165 0৫ 6০173716151) [২01০ 1 
[77019), বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের শাসনে কোনে গঠনমূলক সদিচ্ছার প্রয়োগ মার্ক 
দেখেন না। এটুকু মাত্র স্বীকার করেন যে, ধ্বংসস্তুপের মধ্য দিয়েই নতুন 
অভ্যুখখান বা আধুনিকতার উজ্জীবন ঘটবে । বুটিশ শানকালের মধ্যেই এই 
উজ্জীবন শুরু হয়ে গেছে । তা বুটিশ পুঁজিতন্ত্রের সদিচ্ছার দান নয়। 

মার্কদের মতে নিষ্োক্ত এতিহাসিক ঘটনাগুলি ভারতে নতুন যুগের 
উজ্জীবনের সহায়ক : নু 

১. তরবারির চাপে বুটিশ রাঁজশক্তি ভারতের রাজনৈতিক এক্য সম্পন্ন 

করেছে। টেলিগ্রাফজাত সংবাদ আদান-প্রদানের স্থযোগে এক্য 
আরো নিবিড় হবে। 

২. স্থৃশিক্ষিত বুটিশ সেনানায়কদের শিক্ষায় লালিত ভারতীয় সেনাবাহিনী 

ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ভবিস্তুৎ সম্পদ্‌। 


৯৪ ৃ ্‌ কার্ল মার্কস 


৩. স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রচলন ভারতের পক্ষে গঠনমূলক কাঁজের সবচেয়ে 
শক্তিশালী হাঁতিয়ার হয়ে উঠবে । 

৪. জমিদারী ও বায়তওয়ারী ব্যবস্থাজাত পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমাজের 
মধ্যে ইতস্তত শিক্ষার বিস্তারে এক নতুন সাঁমাঁজিক শ্রেণীর জন্ম হবে 
যারা দেশ শাসনে আর যুরোপীয় বিজ্ঞানে দক্ষ হয়ে উঠবে। 

৫. বুটিশ বণিক্তন্ত্ের স্বার্থে ভারতে রেলপথের নির্মাণ ও বিস্তার ঘটছে। 
বাণিজ্যপণ্যের চলাচলের স্থবিধার কারণে রেলপথ স্থাপনের প্রয়াস 
আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞানের জন্ম দেবে। যে দেশে কয়লা! ও লোহার 
প্রীচূ আছে রেলপথ স্থাপিত হলে সে দেশে শিল্পের বিকাঁশ অনিবার্ধ। 
রেলপথের বিস্তার নতুন নতুন শিল্প স্ষ্টির প্রেরণা জোগাবে। 
বরেলপথই হবে আধুনিক শিল্প-উদ্ভোগের জনক ও প্রতিপালক । 

মার্কমের মতে উপরিউক্ত ঘটনাগুলির সম্মিলিত ও ক্রমবর্িষুণ ক্রিয়া- 

প্রতিক্রিয়ায় জীর্ণ সমাজকাঁঠামোর উপর নতুন উত্পাদন শক্তির বিকাঁশ ঘটবে-__ 
সেই শক্তির সঙ্গে বিদেশী পু'জিতন্ত্রের সংঘ অনিবার্ধ। 

মার্কসের বিশ্লেষণ যে কতটা বস্তনিষ্ঠ কয়েক বছরের মধ্যেই তা! প্রমাণিত 

হুয়ে গেল। ১৮৫৩ সালে মার্কস যা প্রায় ভবিষ্বাতদ্রষ্টার মত উচ্চারণ করেছিলেন, 
১৮৫৭-র ভারতীয় বিদ্রোহে তা রূপ নিল। মার্ক সেদিন বলেছিলেন, বুটিশ 
'সেনানায়কদের শিক্ষায় লালিত সংঘবদ্ধ ভারতীয় সেনাবাহিনী অদূর ভবিস্যাতে 
স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে। শুধু ভারতীয় সেনাবাহিনী নয়, উৎপীড়িত 
জনতার বিরাট অংশ প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল। নিউ 
ইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউনে সংবাদভাষ্য রচনায় মার্ক ভারতীয় বিদ্রোহ রিনি 
ধারাবাহিক রচনার ক্ত্রপাত করেছিলেন। 


ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির রূপরেখ। 


১৮৫৭-য় যুরৌপের কয়েকটি দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এক সাধারণ 
সংকট দেখ! দিয়েছিল। সাত-আট বছর আগেই এই ধরনের অনিবার্ধ সংকটের 
আগমন মার্কস ঘোষণা করে রেখেছিলেন । ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বাভাবিক 
চক্রাবত্তিত সংকট । মাসের আগাম ধারণায় অবশ্য এর আরো তীব্র 
পরিণতি চিত্রিত ছিল। ১৮৪৮-৪৯-এ যুরোপীয় বিপ্লবের ব্যর্থতার, পর থেকেই 
আর্কসের এই সময়-ক্ষণটুকুর জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা ছিল। 
এই সময়টুকুর আগের ক'বছরে *৪৮-এর ব্যর্থ বিপ্লবের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন 
শ্রমিক আন্দোলন ইংলগু, ফ্রান্স ও জার্মানীতে ধীরে ধীরে সংহত হতে থাকে । 
ইংলগ্ডে টেকস্টাইল ও যন্ত্রনির্মীতা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। 
ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে শিল্পাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বুদ্ধি পেতে থাকে । 
ফলে ক্রমবর্ধমান নাগরিক চাহিদার চাপে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে গৃহণির্যীণ ও 
তৎসংক্রান্ত শিল্পের বিকাঁশ-ঘটে। ফাঁনিচার ও গৃহসজ্জার বিভিন্ন উপকরণ 
বস্ত্র, পাদুকা ইত্যাঁদি শিল্পে চাহিদার চেয়ে উত্পাদন ঘটে বেশি। ১৮৫৭-৫৮ 
এর সংকটে ওই সব শিল্পেই দুরবস্থা ঘনীভূত হয়। ছাটাই শুরু হয়, বেকারি 
বাড়ে। এই স্থযোগে বিভিন্ন শিল্পে মেহনতী মানুষদের বেতন কমিয়ে দেওয়া 
হয়। ফলে ধীরে ধীরে সঞ্চিত শ্রমিকবিক্ষোভ ১৮৫৯ সাঁলে হঠাৎ.এক সাধারণ 
বিরাট্‌ শ্রমিক ধর্মঘটে রূপ নেয়। উনিশ শতকের ইংলগ্ডে সবচেয়ে বড় সাধারণ 
ধর্মঘট ঘটে যায়। এই সাধারণ ধর্মঘটে মালিক পক্ষ শ্রমিক সঙ্বগুলির সঙ্গে 
এক চুক্তিতে আসতে বাধ্য হয়। ধর্মঘটে জয়ের প্রেরণায় লগ্নে প্রথম কেন্ত্রীয় 
শ্রমিক সংস্থা ট্রেন কাউন্সিল” গড়ে ওঠে । 
লগ্ডনের মতই ফ্রান্সেও বাস্তশিল্পে সংকট দেখা দিয়েছিল। সেখানে শ্রমিক 
আন্দোলনের পাশাপাশি পুরনো সমাজতান্ত্রিক নেতাদের সক্রিয়তা লক্ষ্য করাঁর 
মত। প্রুধোর অন্থগামী বিবর্তনবাদী নেতাদের মতাদর্শের পাশাপাশি ব্রাঙ্কির 
চরমপন্থী অনুরাগীদের চিস্তাধারা ও গুপ্ত আন্দোলন প্রসার লাভ করতে থাকে । 
আবার চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী £1:097)0 [.০ঘঠ-র নেতৃত্বে অমিক আন্দোলনে 
বক্ষণশীলতার অন্রুপ্রবেশও ঘটে। অবশ্য ফ্রান্সের আধিক সংকটের চেহারা 


৯৬ কার্ল মার্কস 


ইংলগ্ডের মত উচু পর্যায়ে উঠতে পারেনি । তবু সংকটের ধাক্কায় ফ্রান্সের শ্রমিক 
আন্দৌলনে অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে রীজনৈতিক চেতনাও পুষ্ট হতে 
থাকে । ঠিক এই মুহূর্তে সময় বুঝে মার্কল আর অপেক্ষা করলেন না, তার 
সঞ্চিত তথ্যের সমবায়ে সমাজ ও অর্থনীতির উপর মূল্যবান এক পীাঁও- 
লিপি তৈরী করে ফেললেন: 8910 58063 0£ 06 0610786 ০৫ 
চ6০0116159] 7:০000]05, 01701155200]: [21161] 061 1701161901)015 
(01501807016.) 

এই পাতুলিপি কিন্তু মে সময়ে প্রকাশিত হতে পারেনি । মার্কসের 
মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৩৯ সাঁলে রচনাটি যথাঁধথ মুন্রিত হয়েছিল । এই গ্রস্থেই 
মার্কস প্রথম তার উদ্বত্ত মূল্যের তত্ব € ০: ০: '3আটাএ৩ ৬৪]0০ ). 
উপস্থিত করেন। এক্ষেলস বলেছেন, উদ্-ত্ত মূল্যের তত্ব ঠিক এই সময়ে নয়__ 
এরও আগে, ১৮৫০ সালে, মাক্ন এর তাত্বিক খসড়া তৈরী করে রাঁখেন। 
, তখনই তিনি তা৷ প্রকাশ করেননি, কেননা মূল প্রতিপা্ভ তথ্যগত যাচাইয়ের 
জন্য ফেলে রেখেছিলেন ৷ রচনাটি ছাঁপাখানায় দেবার সময়ে ( ১৮৫৯ ) মূল 
পাঙুলিপির সম্পূর্ণ বদল ঘটিয়ে মার্কস এর নতুন নামকরণ করলেন, 007৮7- 
0061010 €0 60০ (3161002 01£ [0110091] 7:00100]05. ] 

প্রায় নতুন এই রচনায় মার্ক তার পণ্যমূল্যের তত্বের এই প্রথম এক 
বিস্তৃত বীতিসম্মত ব্যাখ্যা দাড় করিয়েছিলেন। পণ্য ও মুদ্রার সামাজিক 
স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এবং এ সবের তাত্বিক পরিণতি স্বরূপ উদ্ধত মূল্যের 
তত্ব প্রকাঁশ করেছেন। আঁধিক জগতের এই বিশ্লেষণে ধনতন্ত্ের ক্রম- 
বিকাশের গতিপ্ররৃতি ও নিয়মকানুন ব্যাখ্যাও হয়েছে । মার্কপীয় অর্থ নৈতিক 
বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'বিষয় হোল মার্কসের বিশ্লেষণ পদ্ধতি__অর্থশান্ত্রের 
আলোচনায় এই পদ্ধতির প্রথম মাজিত ও স্ুপংগত রূপ মার্কস প্রকাশ করেছেন 
এই রচনায় । ৃ | 

আর্থিক ক্রিয়াকলাঁপের মৌল চার বিভাগ--১. উৎপাদন ৫:০৫:5০- 
101), ২, বণ্টন (70156050010), ৩. বিনিময় ( ঢ01781152 ) ও 
৪. ভোগ (€007285706102)| মার্কস প্রথমে এগুলিরই বিশ্লেষণ করে- 
ছেন। মার্কস বলেছেন, এই চার বিভাগের মধ্যেকার সংযোগ লক্ষ্য 
করাঁর মত।, 
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চাহিদ। পূরণের জন্য পণ্যবস্তর উৎপাদন, প্রচলিত সামাজিক নিয়মাহ্থযায়ী 
তার বণ্টন ব্যবস্থা--বন্টিত উৎপাদন আবার বিনিময় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে 
ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে পরিবেশিত হয়, 'ভোগ-এর সময়ে অসামাজিক 
এক্তিয়ার পরিত্যাগ করে ভোগ্যবস্ত ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের সাঁমগ্রীরূপে 
দেখা দেয়। লক্ষণীয় যে, উৎপাদিত ভোগ্যবস্ত উপরিউক্ত আর্থিক 
ক্রিয়াকলাপের প্রথম তিন বিভাঁগে সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলীর অধীন কিন্তু চতুর্থ 
বিভাগে সমাজ সম্পর্ক থেকে তার মুক্তি ঘটে-_তখন সে ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তার 
সম্পর্কে বাধা পড়ে। 

বিভাগীয় সম্পর্কের এই রূপটিকে আরো তলিয়ে দেখলে বোঝা! যাবে যে, 
উৎপাদন স্বয়ংক্রিয় অক্ুত্রিম নিয়মের অধীন, বণ্টন সামাজিক নিয়মাধীন__এই 
ছুটির মাঝামাঝি বিনিময় এক অস্বস্তিকর অবস্থানে রয়েছে। আর্িক 
ক্রিয়াকলাপ বা উদ্যোগের মধ্যে ভোগ-এর স্থান নেই। আসলে, আঘিক 
উদ্যোগের পরিশেষে কিংবা উদ্যোগের কারণ হিসেবে ভোগ-এর গুরুত্ব। 

এর পরে মাপ দেখিয়েছেন, উৎপাদন ও ভোগ-এর মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে 
তা সর্বকালীন, সহজাত সম্পর্ক (1586079] 07152152] ০0706০61010 )। 
প্রথমত, উৎপাদনজনিত ভোগ, অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্যের আরো নতুন 
পণ্যোৎপাৎনে সক্রিয়ত৷ ১ দ্বিতীয়ত, ভোগক্রিয়ার দরুন স্বয়ং উৎপাদন প্রক্রিয়ার 
বৃদ্ধি। ভোগের জন্যই উত্পাদন, ভোগের দরুন চাহিদার হৃষ্টি- চাহিদা, 
উৎপাদন ক্রিয়ার জনক । শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, ভোঁগ ও উৎপাদন অবিভাজ্য 
ঘটনার ছুটি দ্রিক__একটি অপরটির অংশ। উত্পাদনের শেষ পরিণতি ভোগে । 
ভোগের জন্যই পণ্যের পণ্য হিসাবে স্বীকৃতি । ভোগ চাহিদার স্থষ্টি করে, 
পণ্যের উৎপাদন চাহিদ] মেটাঁয়। 

মার্কস বলছেন, এই সহজাত সম্পর্কের কথা বলেই বক্তব্য শেষ করে দেওয়া 
যাবে না। যাকে আমরা মহজাত সম্পর্ক বলে মনে করছি তা৷ সস্তব হচ্ছে বণ্টন 
ব্যবস্থার গুণে । উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে যোগন্থত্র হোল ব্টন। বন্টনের 
ব্যাপারে ভাসা-ভাপা অর্থে মনে হতে পারে যে, বন্টন মানে কেবল উৎপাদিত 
পণ্যের বন্টন। কিন্ত পণ্য বণ্টনের পূর্বে আর একটি বন্টনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, 
তা হোল উৎপাদনের উপায় সমূহের বণ্টন (01501996101) 0৫ 0006 100681)5 
০ 01:০0০6107))। উৎপাদন শুরু হওয়ার আগেই উৎপাদনের উপায়গুলি 
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ব্টিত হয়ে থাকে এবং আমাঁদের পরিচিত পণ্য বণ্টন প্রক্রিয়া পূর্বনির্ধারিত 
উৎপাঁদনের উপাঁয়গুলির বণ্টন ব্যবস্থার প্রতাবেই নির্ধারিত হর্মে যায় এবং 
এই বণ্টন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এঁতিহাসিক কারণেই ঘটে গেছে-_আর্থিক 
নিয়মনীতির প্রকৃতিগত ব্যবস্থা এ নয়। 

আবার অর্থনীতিতে বিনিময় ব্যবস্থাকে উত্পাদন ক্রিয়ায় অংশ রূপেই 
দেখতে হবে এবং উত্পাঁদন ক্রিয়ার প্রভাবেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামগ্রিক 
উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমবিভাজন (01%15100. 04 19081) থাকার ফলেই 
বিনিময়ের কুত্রপাত। ফলে, আঘিক প্রক্রিষবায় এই চাঁর উপাঁদান যথা, 
উৎপাদন, ভোগ, বন্টন ও বিনিময়ের মধ্যে যোগন্থত্র দেখা গেলেও এদের 
পারস্পরিক নির্ভরতা এঁতিহাঁদিক সম্পর্কজাঁত। এই ধরনের বিশ্লেষণের 
সাহায্যেই মার্স প্ু'জিবাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত অর্থনীতির: ব্যাখ্য। 
দিয়েছেন। ৃ্‌ 

মার্কসের ইচ্ছা ছিল এই রচনাটি তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত এক বৃহদায়তন 
পুস্তকের প্রথম খণ্ড হিসেবে রচিত হবে । কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড রচন। করতে গিয়ে 
এই ইচ্ছা মার্কসকে পরিত্যাগ করতে হয়। তীর বর্তমান “ক্রিটিকের' প্রতিপাদ্য 
আট বছর বাঁদে “ডাস ক্যাঁপিটালে,র প্রথম খণ্ডে বিস্তৃততর ব্যাখ্যা সহযোগে 
উপস্থিত হয়েছে। মার্কস পরে দেখেছিলেন ক্রিটিকে তাত্বিক উপস্থাপনা 
কিছুট1 জটিল রূপ নিয়েছে এবং সাধারণ বিশ্লেষণের পদ্ধতিও সরল হয়নি । ফলে 
ক্রিটিকের দ্বিতীয় খণ্ড বচন! করতে গিয়ে মার্ক ডা ক্যাপিটাল রচনার 
পরিকল্পনা ছকে নিয়েছিলেন । 


পারিবারিক সংকট 
ক্রিটিকের বচন! শেষ করে মার্কম এক্ষেলসকে লিখেছিলেন 2. *]ু 4০7 
501000952 810 079 1)95 261: ড51366210 21500 10007)65 9170 504:921:20 
50010 ৪1901 ০৫ 16 101100961.৯ নিঃসম্বল কপর্দকহীন অবস্থায় মার্কস 
মুদ্রাতত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। অবস্থা এমনই করুণ যে রচনার শেষে 
পুরে পাঙুলিপি প্রকাশকের কাঁছে ডাক মারফৎ পাঠাবার সামান্য কপর্দকও 
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সেদিন ছিল না। চিঠি পেয়ে এঙ্গেলস ম্যাক্চেস্টার থেকে অর্থপাহায্য পাঠালে 
পর প্রকাশকের ঘরে পাগুলিপি পৌছয়। 

সময়ট। মার্কসের জীবনে সবচেয়ে সংকটময়। নিদারুণ প্রতিকূলতার 
বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে চলতে হয়েছে । অর্থাভাব, অনাহার, অপুষ্টি 
ও স্বাস্থ্যহীনতাঁর দকন রোগ, সন্তানের মৃত্যু--এক এক করে সব রকম দুর্যোগ 
মাথায় নিয়ে মার্কসের সংসারযাত্রা নির্বাহ । ঘটনার গতি দেখে মনে হবে, 
কখনো মার্কসের জীবনে স্থদিন আসবে কিনা সন্দেহ_তবু নিশিদিন 
প্রাণধারণের গ্লানি থেকে মুক্তি নেই। 

ইংলণ্ডে আপার পর থেকেই দুর্ভাগ্য মারের জীবনে ছাঁয়ার মত 
অন্গামী। অর্ধাহার কি অনাহার জীবনে বিরল ঘটনা ছিল না। নিউইয়র্ক 
ট্রিবিউন থেকে প্রাপ্ত যৎকিঞ্চিৎ লেখনীমূল্য সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালনের 
প্রধান সম্পদ্‌ হলেও এক্ষেলস অর্থসাহায্য পাঠাতেন। মাঝে মাঝে মার্কসের 
কাছে ছুবিষহ ঠেকতো। মনে হোত লেখার কাজ ছেড়ে দিয়ে কোনো 
প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেওয়াই ছিল ভাল-_কিস্ত মার্সের এমন ইচ্ছার পথে 
প্রধান বাধাই ছিলেন জেনী। জেনীর আশাবাদী মন আর নিজের মনীষার 
উপর অগাধ বিশ্বাস মার্কপকে বৃটিশ মিউজিয়ম থেকে বাইরে আসতে দেয়নি। 

১৮৫৬ সালে মার্কসের ষষ্ঠ সন্তান ইলিনর-এর জন্ম হয়। ইলিনর জন্ম- 
কাল থেকে বপন, ক্ষীণজীবী। তখন কেউ ভাবেও নি যে শিশুকন্যটি দীর্ঘজীবন 
পাবে। মায়ের অনেক যত আর আশঙ্কার মধ্যেই ইলিনবের শৈশব কাঁটে। 
উত্তরকালে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে নেত্রীর আসনে ইলিনর 
অধিষ্িতা হয়েছিলেন । 

ইলিনরের জন্মের কয়েকমাস বাদেই মার্সের সংসারে আবার মৃত্যুর ছাঁয়। 
পড়লো । এক মর্মান্তিক ঘটনা। মার্কসের তৃতীয় সন্তান এডগার-এর মৃত্যু 
রোধ করা গেল না । এডগার-এর বয়স তখন এগাঁর। মাকর্স ও জেনীর 
অতি আদরের সন্তান ছিল এডগার । একমাত্র পুত্র বলে নয়__সেই স্বল্প 
বয়সেই এডগার বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। মনে হোত 
মার্কমের মেধা এডগারের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে । জন্ম থেকে এডগার কুগ্ন। 
মৃত্যু হয়েছিল অপুিজনিত রৌগে । যথাযথ পথ্য, ওষুধ ও আহারের সংস্থান 
খাঁকলে এডগারকে বাচানো সম্ভব হোত। মৃত্যুর আগে পুত্রের রোগশয্যায় 
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সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাস নিদ্রাহীন রাঁত কাটিয়েছেন। মৃত্যু অবধারিত 
জেনেও মার্কসের কাছে ওই মৃত্যু সম্পূর্ণই অসহনীয় ছিল। উন্মাদ প্রায় 
মাকিকে মনে হয়েছিল সেদিন পুত্রের সমাধিগহ্বরেই বুঝি লাফিয়ে পড়বেন । 
এ অময়ে মার্কসকে ষাঁরা দেখেছেন তারা জাঁনেন পুর মৃত্যুর পর কয়েক মাস 
ধরেই মার্কস অসহ্‌ মানসিক যন্ত্রণায় দিন কাটিয়েছেন । 

পুত্রের মৃত্যুর কিছুকাল পরে কিছুদিনের জন্য মার্কসের আর্থিক অবস্থার 
কিছুটা স্বাহা হয়েছিল। জেনীর মায়ের মৃত্যুর পর জেনী মাতৃসম্পত্তির কিছু 
ভাঁগ পেয়ে গেলেন। ফলে ভীন গ্রাটের অপরিসর গৃহপরিবেশ বদলের স্থযৌগ 
এল । গ্রাঁফটন স্ীটের বড়সড় বাঁড়িতে গিয়ে গর! উঠলেন। তবু উত্তরাধিকাঁরের 
পরিমাণ এমন কিছু ছিল না যে মার্ক পরিবারে আধিক স্বচ্ছলতা আসতে 
পারে। এঙ্গেলসের সাহাঁষ্যের উপর মার্কসকে নির্ভর করতেই হোতি। 

নতুন বাঁড়িতে গিয়ে মার্কস অত্যধিক অন্তস্থ হয়ে পড়লেন। মার্কসের 
অমন হুট স্বাস্থ্য সত্যিই ভেঙে পড়ল । এ ব্যাপার হঠাৎ হয়নি । গভীর রাত 
পর্যন্ত পড়াশুনাঁর কাঁজ চালিয়ে যাঁওয়া__পুত্রের রোঁগশয্যায় রাঁতের পর রাত 
বিনিদ্র অবস্থায় মানসিক যন্ত্রণীভোগ-_অর্ধাহার, অনাহাঁবের প্রতিক্রিয়া । যতই 
্ৃঢ স্বাস্থ্য হোক এই পরিবেশে তা একদিন ভেঙে পড়তে বাধ্য। তবু রাত 
জেগে লেখার কাঁজ চালিয়ে যাওয়া ছাঁড়া মার্কদের উপাঁয় ছিল না। দিনের 
বেলায় লাইব্রেরী কক্ষে পাঠ ও তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন সভাসমিতি ও আলোচনায় 
_ সময় যাঁপন__বাত্রে লেখাঁর কাঁজ সেরে দুই কি তিন ঘন্টা ঘুমিয়ে নিতেন। 
স্স্থ শরীর নিয়ে এই অবস্থা বছরের পর বছর চলতে পারে না। যরুতের 
গোলযোগ, হজমের ব্যাঘাত, হাঁজাবে! রকম শাঁবীরিক উৎপাঁতে মার্কস কাবু 
হয়ে পড়লেন । এর পরেও মার্কস পচিশ বছর বেঁচে ছিলেন । কিন্ত কগ্নদেহে, 
ভগ্রম্বাস্থ্যে মার্কসের জীবন কেটেছে। বাঁরে বারে অস্থখে পড়েছেন কিন্তু 
কাজ থেকে ছুটি নেননি । 


অস্থস্থ দেহে মাঁকস ক্রিটিকের কাঁজ শেষ করেছিলেন। ক্রিটিক প্রকাঁশিত 
হবাঁর বছরে ডারউইন-এর “দি অরিজিন অব স্পেপিস” বইটি বেরোয় । 
ডারউইন-এর গবেবণা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসের দৃষ্টি আকধিত 


হয়েছিল। মার্ক ডারউইন-এর গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন। মার্কসের অন্থরাগী- 
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বুন্দ সে সময়ে বিভিন্ন আলোচনা-সভায় জীববিজ্ঞানে ডারউইন-এর কাঁজের 
সঙ্গে সাজতত্বের ক্ষেত্রে মার্কসের ক্রিটিকের তুলন1 দিতেন। ডাবুউইন-এর 
তাত্বিক প্রতিপাগ্ সমাজতত্বের ক্ষেত্রেও যে বৈপ্লবিক অগ্রগতি এনেছে, মার্কসই 
প্রথম তার স্বীকৃতি দরিয়েছেন। এই সময়ে মার্কস ডাস ফক? (7085 ৬০1]. ) 
পত্রিকায় প্রাশিয়ার রাজনীতি বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন । 

ফার্দিনান্দ লাসাল (£6:1590 [,2958116 ) ছিলেন স্থপপ্ডিত ইহুদী 
আইনবিদ্‌। মারকস-এঙ্গেলসের সঙ্গে লাসালের পরিচয় ?৪৮-এর বিপ্লবের সময় 
থেকে । হেগেলের দর্শনে সথপণ্তিত লাসাল মার্সের পাঁশে দীড়িয়ে জনতার 
সেদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অকুঞ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন । ১৮৬০-৬১ 
সালে লাসাল জার্মানীর. রাজনীতিতে প্রতিপত্তিশালী হবার বাসনায় এক দৈনিক 
পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিলেন। ইচ্ছে ছিল বন্ধুবর মার্ক ও 
এক্ষেলসের সহযোগিতা নেবেন । ১৮৬০-র গোড়ার দ্রিকে মার্কপকে 
পরিকল্পন1 জানিয়ে লাসাল চিঠি দিয়েছিলেন। তারপর গোটা বছর ধরে 
লাসাল বিভিন্ন চিঠিপত্র মারফৎ পত্রিকার মূলধন ও প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যাপারে 
মার্কসের পরামর্শ নিয়েছেন। পত্রিকা পরিচালনার জন্য মার্কদ ও একঙ্গেলসকে 
বালিনে আসতে অনুরোধ করেছেন। লাসালের ধারণা ছিল সম্রাট চতুর্থ 
ফ্রেডেরিক উইলিয়মের মৃত্যু হওয়াতে মার্সের উপর জার্মানীতে প্রবেশ- 
নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হতে পারে। এর ফলে, পত্রিকা মারফণ্ মার্কসের 
স্থায়ী আথিক বন্দোৌবস্তও হয়ে যাবে হয়তো । 

“ক্রিটিক” শেষ করে মার্ক তখন “ডাস ক্যাপিটাল” রচনায় মন দিয়েছেন। 
আর “ডা ফক” পাত্রকায় প্রাশিয়ার রাজনীতি বিষয়ক নিবন্ধ লিখছেন। 
সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মে দিন কাটছে। বালিনে যাওয়া 
মানে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া । এই একটি 
অস্থবিধের প্রসঙ্গ থাঁকা সত্বেও পত্রিকা সংক্রান্ত আকর্ষণীয় বিভিন্ন সম্ভাবন! 
মার্কঘকে প্রলুব্ধ করেছিল। প্রথমত স্বদেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে আর 
কতকাল কাটাবেন? বালিনে পরিচিত পরিবেশে স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে 
ফিরে যাওয়ার আকর্ষণ কোনমতেই কম ছিল না। দ্বিতীয়ত, বালিনে বসে 
একট! প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র পরিচালনায় অংশ নেওয়া মার্কসের মত রাঁজ- 
নৈতিক নেতার কাছে এক মস্ত হাতিয়ার ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া । তৃতীয়ত, 


১০২ কার্ল মান 


এই কাজে আধিক সভীবনীও উপেক্ষার বিষয় নয়। মার্কস বাঁলিনে গিয়ে 
লীসালের সঙ্গে সাক্ষীৎ করবেন বলে স্থির করলেন । 

লাসালের সঙ্গে দেখা করে মার্ক শেষ পর্যন্ত নিরাঁশ হলেন। পত্রিক! 
পরিচালনার ব্যাপারে লাঁসাল মার্কস ও এক্গেলসকে নিজের সমান ক্ষমতা দিতে 
রাজী নন। লাঁসালের একটা অহং এবং আত্মপর্বস্ব ভাঁব ছিল। মার্কসের 
সঙ্গে কথাবার্তায় লাসাল তা ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করেননি । এই অবস্থায় 
কোনো বোঝাঁপড়ার মধ্যে যাঁওয়! মার্কসেধ পক্ষে নিশ্চিতভাবে সম্ভব ছিল 
না। তাছাড়াও প্রধান অস্থবিধে দেখা গেল জার্মান নাগরিকতা প্রসঙ্ষে । 
মার্কসের হয়ে লাসাঁল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন । প্রত্যুত্তরে মন্্ি- 
দপ্তর থেকে আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। অতএব লণ্ডন থেকে চলে এসে 
বাঁলিনবাসী হওয়ার সম্ভাবন] মার্কসের বইলো না। | 


আমেরিকার গৃহযুদ্ধ 
আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হোল ১৮৬১ পালের গোড়ার দিকে । এবং এর 
থেকে মার্কসের আরেক হুর্ভাগ্যের সুচনা । গৃহযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে নিউইয়র্ক 
“ট্রিবিউন যারফৎ মার্কসের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক এই সময়েই 
মার্কন ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড রচনাঁয় গভীর ভাবে নিবিষ্ট ছিলেন। স্থাফ্ী 
উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্বেও মার্কস ক্যাপিটাল রচনা থেকে বিচ্যুত 
হননি। ১৮৬২-র শেষে প্রথম খণ্ড ক্যাঁপিটাঁলের রচনা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। 
মার্সের আশা ছিল সামনের বছরে মুদ্রণের জন্য পাগুলিপি শেষ করে 
ছাঁপতে দিতে পাঁরবেন | কিন্তু ঘটনাচক্রে আরে! পাঁচ বছর কেটে যাঁয়। আর 
এই পাচ বছরের অন্তবর্তী কালে মার্কস আন্তর্জীতিক রাজনীতির সঙ্গে ভীষণ 
ভাবে জড়িয়ে পড়লেন । খা 

এই জময়কাঁর প্রথম ঘটন] মাকিন গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫)। ১৮৬০ সালে 
আব্রাহাম লিঙ্কন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হলেন, ফলে আমেরিকার 
উত্তরাঞ্চলের উদীয়মান ধনতান্ত্রিক শক্তির হাত শক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ 
ভাগে ছিল ক্রীতদাঁস মালিকদের বড় বড় জমিদারী চাষ-আবাদ। লিঙ্কনের 
ক্ষমতা লাভে দক্ষিণ ভাগের সামন্ত প্রভুর! প্রমাদ গুণতে থাকে । ১৮৬১-র 
শুরুতে ক্রীতদাস মালিকেরা যুক্তবাদ্রীয় ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণ 


ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির রূপরেখা ১০৩ 


রাষ্ট্রকে এক স্বাধীন কনফেডারেশন রূপে ঘোষণা করে। দক্ষিণ কন- 
ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হলেন জেফারসন ডেভিস । ফলে মূল ফেডারেশনের 
সঙ্ষে কনফেডারেশনের যুদ্ধ বেধে গেল। শুরু হয়ে গেল মাকিন দেশের উত্তর 
আর দক্ষিণের ক্ষমতার লড়াই__-এ লড়াই আবার ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধেও 
সংগ্রামের রূপ নেয়। উত্তর ভাঁগের উদীয়মান বুর্জোয়ার] ক্রীতদাস প্রথার 
বিরোধী ছিল। 

মাকিন দেশের গৃহযুদ্ধ আটলান্টিক পেরিয়ে যুরৌপের বাজধাঁনীগুলিতে 
প্রতিক্রিয়ার ঝড় তোলে । ইংলগ্ডের অভিজাত ও বিত্তবান্‌ সম্প্রদায় ফেডাবেশন- 
পন্থীদের বিপক্ষে । ইংলগ্ডের শ্রমিক শ্রেণীকে লিঙ্কনের পক্ষে আন্দোলনে উদ্ধ্ধ 
করার কাজে মার্কস মন দিলেন। লিঙ্কনের মানবিকতার উপর মার্কসের 
গভীর আস্থা ছিল। আরো গুরুত্বপূর্ণ হোল যুরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর উপর 
মাকিন গৃহযুদ্ধের প্রভাব। মাকিন দেশ থেকে ক্রীতদাস প্রথা লুপ্ত হোক-__ 
আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর ইচ্ছেও তাই ছিল। অন্তত 
এই একটি কাঁরণে যুরোঁপের শ্রমিক শ্রেণী উত্তরাংশের বিজয়ের প্রতি অহাম্ভূতি- 
শীল ছিল। কিন্ত বিভ্তবান্‌ ইংরেজ ও দৈনিক পত্রিকার মালিকেরা দক্ষিণাংশের 
ভূম্বামীদের সমর্থনে নাঁনা তত্ব ও যুক্তি তুলে ধরে দক্ষিণীদের বিজয় কামনা করে 
চলছিল । স্থানে স্থানে অভিজাত নেতৃবুন্দ সভাঁঘমিতি মারফৎ কনফেডাঁরেশনের 
বিচ্ছেদ্কামী চেষ্টার সমর্থন জানায়। মার্কস বললেন, উত্তর ও দক্ষিণের 
লড়াই-_ছুই সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেকার লড়াই । এক পক্ষে দা 
বাবস্থা অধ্যুষিত এক-ফসলী কৃষিপ্রধান সমাজ, অন্য পক্ষে মুক্ত শ্রম ব্যবস্থায় কৃষি 
ও শিল্প প্রধান সমাজ । 

ইংলগ্ডে রাঁণী ভিক্টোরিয়াঁর সরকার ফরাসী সআাটের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনে 
তখন ব্যস্ত। ইংলগ্ডের শাসক শক্তির ইচ্ছে ছিল ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে ত্রিশক্তির মিলিত চেষ্টায় আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণের বিবাদ ওঁরা 
মিটিয়ে দেবেন-_বিবাদ মেটানোর শর্ত হবে উত্তর ও দক্ষিণের সম্পূর্ণ 
বিচ্ছেদকরণ ও ছুই স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন। ইংলগ্ডে তখনও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে 
কোঁনোরকম জনমত গড়ে ওঠেনি । জনমত বলতে যা ছিল তা৷ হোল অভিজাত 
ও শাসক শ্রেণীর সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়াঁপন্থী বক্তব্য । 

কিন্তু ধীরে ধীরে জাগ্রত জনমতের চেহাঁর] স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। 


১০৪ কার্ন মার্কস 


প্রেসিডেন্ট লিক্কনের সমর্থনে ইংলগ্ডের এক প্রীস্ত থেকে আরেক প্রান্তে শ্রমিক 
ও নিয়বিত্ত মানুষেরা সভীসমিতির মাঁরফৎ বক্তব্য বাখতে শুক করে। ইংলগ্ডের 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এর ফলে নতুন পটভূমিকীয় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে । 
আন্দোলনের এই পর্যায়ে মার্কসের ভূমিকা ইংলগ্ডের যে কোনো! শ্রমিক নেতার 
চেয়ে বেশী ছিল। মাঁ্কসই প্রথম শিল্পাঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাঁদের একত্র 
করে ইংরেজ সরকারের লিঙ্কন বিরোধী প্রচেষ্টায় প্রতিবাদ জানাতে উদ্ধুদ্ধ 
করেন। জর্জ ইকেরিয়াস (0০০08 8.০০৪1105 ) ছিলেন লগ্ন ট্রেডম 
কাউনসিলের জনপ্রিয় নেতা ও মার্সের মন্ত্রশিষ্য । মার্কসের প্রেরণায় 
ইকেরিয়াস দাস প্রথা বিরোধী শ্রমিক জাগরণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন । 
. অসংখ্য সভাসমিতিতে মার্সের নির্দেশমত লিঙ্কনের সমর্থনে দীস প্রথা 

বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হতে থাঁকে। লগ্নে ও শিল্পাঞ্চলে বিরাট বিরাট শ্রমিক 
সমাবেশ ও শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়। রিচার্ড কবডেন, জন ব্রাইট ও টার 
মিলের মত উদীরপন্থী চিন্তাঁবিদের! মার্কসের পরিকল্পনা মত শ্রমিক সংহতির 
পাঁশে এসে দীড়ান। ফলে সমস্ত ইংলগু ব্যাপী জনমতের জোয়ারে ইংরেজ 
অভিজাত: সম্প্রদায়ের প্রগতি বিরোধী প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয়ে আসে। প্রকাশ 
স্থানে লিঙ্কন বিরোধী সতানমিতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। আন্দোলনের তীব্র 
আঘাতে ইংরেজ সরকার দক্ষিণীদের সমর্থনে সরকারী চেষ্টা থেকে বিরত হতে “ 
বাধ্য হন। 


কমিউনিস্ট ইণ্টা'রন্যাশানাল 


»৫৭-৫৮ সালের ধনতান্থিক সংকট থেকে যে শ্রমিক জাগরণের শুক হয়েছিল 
”৫৯ সালে তা! সংহত রূপ নেয় কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা লণ্ডন ট্রেডপ কাউনমিলের 
ংগঠনে। এই শ্রমিক সংস্থা ছুটি আন্তর্জাতিক ঘটনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
নেয়। প্রথমটি মাকিন গৃহযুদ্ধে, দ্বিতীয়টি রাশিয়ার প্রচলিত ভূমিদাস প্রথার 
বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় আন্দৌলনটিও একই সময়ে প্রথমটির সঙ্গে স্থপরিচালিত হতে 
থাকে । ১৬১ সালে রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ ঘটে কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন রাশিয়ায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । তার ঢেউ এসে 
পৌছয় রাশিয়ার অধীনস্থ পোলাণ্ডে। পোলাণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন দাঁনা 
বেঁধে ওঠে । পোলাগডের- যথার্থ দাবি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমাজবাদী নেতাদের 
সহান্থভৃতি আকর্ষণ করে। স্বাভাবিক ভাবে ফান্স ও ইংলগ্ের শ্রমিক 
আন্দোলনে পোলাগ্ডের সমর্থনে স্বতক্ফৃত গণজাগরণ দ্রেখা দেয়। লগুনে 
আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলগ্ু ও ফ্রান্সের শ্রমিকদের 
মিলিত চাপ স্থষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। এঁক্যবদ্ধ শ্রমিক সংহতির 
দাবিতে অনুকূল সরকারী প্রভাব বিস্তারের দাবি উঠতে থাকে | ঠিক হয়__- 
১৮৬৩ সালের ২২শে জুলাই লগুনে পোলাত্ডের“সমর্থনে কেন্দ্রীয় আন্তর্জীতিক 
সভা অন্ুিত হবে । ফরাসী শ্রমিক নেতারাও এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন । 
ট্রেড কাউনসিলের আবেক কেন্দ্রীয় সভায় সমস্ত যুরোপের শ্রমিক শ্রেণীর 
মিলিত সংহতির প্রস্তাব আলোচিত হোল। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে 
বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জীতিক আন্দোলনের শুরু। 
প্রথম আন্তর্জীতিকের আবির্তীব কালে সংগঠনের সঙ্গে মার্কসের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ ছিল না। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ব স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই 
মার্কসকে দেখা গেল অন্ততম নেতারপে । কেবল অন্যতম নেতা নয়, মার্কস 
হলেন আন্তর্জাতিকের প্রেরণ! সঞ্চালক নেতা । আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচালক 
সমিতিকে বলা হোত জেনারেল কাউনদসিল। যুরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক 
সঙ্ঘ থেকে জেনারেল কাউনসিলে প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছিল। পরিচালক 
সমিতিতে ইংলগু, ফ্রান্স ও ইতালিম্মান কর্মীর। ছিলেন, পোলাগ্ডের মুক্তিযুদ্ধের 


সর কার্ল মার্কস 


নেতারা ছিলেন, জার্মানী ও বেলজিয়ম বিতাড়িত সমাজবাদী কমমীরা ছিলেন-_- 
ছিলেন কার্ল মার্কস ও ইকেরিয়াস। জেনাঁবেল কাঁউনমিলের প্রথম সম্পাদক 
বুটিশ শ্রমিক ক্রেমীর ( ৬/. [. 0:27) ), সভাপতি ওজাঁর (9018০. 
0৭86] )। 
আঠারোশ চৌধাটর আটাঁশে সেপ্টেম্বর আত্তর্জাতিকের প্রথম সভা! বসে । 
মার্কস সেদিন সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন বক্তৃতীমঞ্চে। জার্মীন 
শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে মার্কস নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন । উদ্যোক্তারা 
একজন জার্মান শ্রমিক বক্তার সন্ধান মার্কসের কাঁছে চেয়েছিলেন। মার্কসের 
নির্দেশেই জার্মান শ্রমিকদের তরফ থেকে বক্তৃতা করেন ইকেরিয়াস। 
এঙ্জেলসকে এই সমাবেশের সংবাদ দিয়ে১ মার্ধস নিজের উপস্থিতির ঘটনাটি 
জানাচ্ছেন 2 “বক্তা হিসেবে নয়, ব্তৃতাঁমঞ্চে নীরব দর্শক হিসেবে (85 ৪. 205. 
75005 10 0176 79120609110 ) 1” , সেদিনের সেই নীরব দর্শক অত্যল্প কালের 
মধ্যেই আস্তর্জাতিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ স্বরূপ হয়ে উঠলেন। সেদিনের 
সভায় জেনারেল কাউনপিল বা প্রথম পরিচালক সমিতিতে মার্কস নির্বাচিত 
হলেন । জেনারেল কাঁউনসিলের আঁশু করণীয় ঠিক হোল : 
ক. বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সজ্বগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, 
এক দেশের শ্রমিক আন্দোলনের খবর অন্ত দেশে প্রেরণ, 
বিভিন্ন দেশের শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার পরিসংখ্যান সংগ্রহ, 
শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক সমস্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলির অনুধাবন, 
কোনো আস্তর্জাতিক সংঘর্ষের কালে বিভিন্ন দেশে সঙ্ঘের অন্তভূক্তি 
সংস্থাগুলির এক এক্যবদ্ কাঁ্ক্রম অনুসরণ, ও 
চ. অজ্বের কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাঁদের প্রকাশ । 
এই সঙ্গে সাধারণভাবে ঠিক হয়েছিল যে, গুতি বছরে একবার সম্মেলন 
অন্তষ্ঠিত হয়ে জেনারেল কাউনসিলের নির্বাচন হবে এবং বিভিন্ন দেশে 
সভ্বের অন্তভুক্তি সংস্থাগুলি তাদের কার্যবিধির স্বাধীনতা বজায় বাঁখতে 
পারবে । 
পরিচালক সমিতি তৈরী হোল কিন্ত কোনো নির্দিষ্ট লিখিত কার্ধবিধি ছিল' 
না, সংগঠনবিধি ছিল না, এমনকি নামও ছিল না। সমিতির সভায় নামের' ী 
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প্রস্তাবটি আনেন ইকেরিয়াস। নামকরণ হোঁল, আন্তর্জীতিক শ্রমিক সঙ্ব 
( [170651082610908] ড৬০:15175761015 4১500186100 )। 

নাম ঠিক হয়ে যাওয়ার পর সমিতির কার্ধবিধি ( প্রোগ্রাম ) আর সংগঠন 
(52881159607 ) নিয়ে প্রশ্ন উঠলো.। একটি উপসমিতির উপর ওই ছুটি 
রচনার ভার পড়ে, উপমমিতিতে মাম ছিলেন। ইতালিয়ান বিপ্লবী মেজর 
উল্ফ ও ওয়েনবাদী (0240০ ) সমাজতন্ত্রী জন ওয়েন্টন ছুটি খসড়া 
অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করেন। খসড়া ছুটি অনুমোদন লাভ করেনি । 
ফরামী প্রতিনিধি লুবেৎস (15652 ) আর একটি নতুন খসড়া তৈরী 
করলেন। লুবেৎসের খসড়া! নিয়ে মার্কসের বাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচন! 
সভা বসে-__শেষ পর্যন্ত মাসের উপর নতুন করে রচনার দায়িত্ব অপিত 
হোল। কয়েক দিনের শ্রমে. আন্তর্জীতিক শ্রমিক সভ্ঘের বক্তব্য, কর্মবিধি 
এবং সংবিধান মার্কস তৈরী করলেন। শ্রমিক শ্রেণীর সভ্ঘ সম্পর্কিত মার্কসের 
সেই রচনা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ও সংগঠন সম্পকিত প্রথম আন্তর্জীতিক দলিল ঃ 
[71900181  4১007255 1০ 006. [10621:79101081 ৬ ০11000£1021)5 
4£১5509০1861010--এর সঙ্গে রয়েছে সজ্বের সংবিধান ( (615678] [২0125 )। 

মার্কস এই দলিলে বলেছেন রাজনৈতিক লড়াই-এর মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রবাদের 
অবসান ঘটাতে হবে। “শ্রমিক শ্রেণীর সাফল্য লাভের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে 
তাঁর সংখ্যাধিকতা । কেবল সংখ্যাধিকতায় জয়ের পাল্লা ভারী হবে না যদি-ন! 
সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে এক্য ও তত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হয়।” প্রতি দেশে দেশে 
মুক্তির সংগ্রামের জন্য শ্রমিকেরা যেমন এঁকাবদ্ধ হবে তেমনি আস্তর্জীতিক 
একতার বদন্ধনও গড়ে তোলা প্রয়োজন। ওই এঁক্যবদ্ধ শক্তিকে ধনতান্ত্বিক 
বাষ্্রগুলির যুদ্ধবাদী জঙ্গী ও লুঠন প্রয়াপী মনোভাবকে প্রতিরোধ করতে হবে। 

দলিলে সংযৌজিত সংবিধানে শ্রমিক সংস্থা গঠনের মূলনীতিগুলি বিবৃত 
হয়েছে, যেমন, 

ক. শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর ছ্বারাই সম্ভব । 

খ. সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের অবসান 

ঘটানোর জন্য শ্রমিক মুক্তির আন্দোলনে এসে মিলিত হবে। 
গ. পুথিবীর সব দেশের শ্রমিক এঁক্যের ভিত্তিতেই পু'জিবাঁদের অবসান 
ঘটানো সম্ভব। 


১০৮ ৃ কার্ল মাস 


ঘ. শ্রেণীগত স্বার্থে স্বতন্ত্র বাঁজনৈতিক পার্টি গড়ে তুলেই শ্রমিক 
সম্প্রদায় বিভ্তবান্‌ শ্রেণীদের পার্টি সমূহের বিরোধিতা করতে 
সক্ষম হবে। 

উ. ওই ধরনের পার্টি সমাজতন্ত্র রচনা ও সমাঁজ থেকে শ্রেণীবিভেদ 
উচ্ছেদ্দের অপরিহার্য হাতিয়ার । 

চ. অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সম্ভাব্য সংহতি 
ধনিকতন্ত্রের রাজনৈতিক অধিকারের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিক শ্রেণীর 
রাজনৈতিক ক্ষমত৷ দখলের সংগ্রামে চাপস্থ্টিকাঁরী যন্ত্রের মত কাঁজ 
করবে (155: ). 

মার্স-রচিত এই উদ্বোধনী ভাষণ আর সংগঠনবিধি আন্তর্জীতিক শ্রমিক 

আন্দোলিন ও শ্রেণী-সংগ্রামের এক সাধারণ বিস্তারিত ত্যত্র রচনা কবে দিয়েছে 
যাকে কেন্দ্র করে সুগঠিত এঁক্যবদ্ধ আন্তর্জীতিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে । 
আন্তর্জীতিক এই এক্যের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী নিজস্ব পাঁটি গঠন করে রাঁজ- 
নৈতিক সংগ্রামে নামতে পারবে । 

সাম্যবাদী ইস্তাহার (1772 0020070017156 11917165560 ) বচনার সতের 

বছর বাঁদে মার্কন নতুন করে আন্তর্জীতিক শ্রমিক আন্দোলনের মূলনীতিগুলি 
এই দলিলে বিশদ করে বললেন। 

প্রথম দলিল (সাম্যবাদী ফতোয়া ), শ্রমিক ও নিবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন 

সম্পর্কিত তত্বজ্ঞান, এঁতিহাপিকতা৷ এবং অনিবার্ধতা৷ প্রনঙ্ষে। দ্বিতীয় দলিল 
প্রথমটির তত্বজ্ঞানের প্রযুক্তি প্রপঙ্গে মুলনীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ-_সমস্তার 
সমাধান চেষ্টা । সাম্যবাঁদী ফতোয়া যখন রচিত হয় নিবিত্ত শ্রেণীর দল গঠনের 
তখন স্থচনা_উদ্বোধনী ভাষণ রচিত হোল এক বিস্তৃত ক্রমবর্ধমান আত্তর্জীতিক 
শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে । 

মার্কসের প্রস্তাব মত আ্তর্জীতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সাম্য সংগ্রহ শুরু হোল। 

ইংলগ্ডে এবং ইংলগ্ডের বাইরে আন্তর্জাতিক সজ্বের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে । 


মার্কসের উদ্বোধনী ভাষণে"র ৫০ হাঁজার কপি বিতরিত হোল । ফ্রান্স, জার্মানী, 


স্থইজারল্যাঁণ্ড ও বেলেজিয়মে কয়েক সহ শ্রমিক সজ্বের সদস্তপদে নাঁম 
লেখালেন। প্রথম দিকে আন্তর্জীতিক সভ্ঘ মীকিন গৃহযুদ্ধে দাঁস প্রথা বিরোধী 
সংগ্রামে যথেষ্ট সমর্থন জুগিয়েছে। পোলাগ্ডর স্বাধীনতা আন্দোলনে 


০০ ৩ 
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আন্তর্জাতিকের দাঁনও কম নয়। এই ব্যাপারটিতে মার্কসকে সংকীর্ণতাবাদীদের 
সঙ্গে বিতর্কে নামতে হয়েছিল । 

কোনো কোনো তাত্বিক পোলাণ্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর করণীয় 
কিছু নেই বলেই মনে করতেন। কেন না স্বাধীনতা লাভের পর পোলাগ্ডের 
অভিজাত শ্রেণীরাঁই লাভবান হবে__ক্ষমতা আসবে তাদের হাতেই । রাশিয়ার 
'অধীনতা থেকে মুক্ত পৌঁলিশ অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত সরকাঁবে নিপীড়িত 
কৃষক সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো লাভ নেই । মার্কস বললেন, স্বাধীন পোলাণ্ডে 
সরকার যাঁর হাতেই থাকুক সেই সরকারের গণতান্ত্রিক রূপ কিছুট1 বিকীর্ণ 
হবেই। সমাঁজবিকাশের নিয়মই এট1। বিশেষ করে সমস্ত যুরৌপের নিরিত্ত শ্রেণীর 
মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থে মুক্তিপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিক পৌলাগ্ডের উদ্ভব হওয়া বিশেষ 
প্রয়োজন-__-পোলাগ্ড রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তৃত থাকার অর্থই হোল যুরৌপে প্রতি- 
বিপ্লবের ঘণটির দীর্ঘ জীবন পাঁওয়াঁ।১ এ ছাঁড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। 
ছিল--১৮৬৬-ব অস্ট্রো-প্রাশিয়াঁন যুদ্ধ। প্রাশিয়া ও অস্রিয্ার মধ্যে যুদ্ধ। যুবোপীয় 
রাজনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় আন্তর্জীতিক সঙ্ঘ একাধিক আলোচনা সভা 
_ বসিয়ে স্থির করেন ষে ছু দেশের অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের এই লড়াইতে 
শ্রমিক শ্রেণী কোনো পক্ষই নেবে না। আপন মুক্তির পথ প্রশস্ত করাঁর কাঁজে 
শ্রেণী সংগঠন শক্তিশালী করে তুলতে সচেষ্ট থাকবে । 

আতন্তর্জীতিক শ্রমিক সজ্ঘ ইংলগ্ডের প্রায় সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সমর্থন 
পেয়েছিল । এমনকি ইংলগ্ডের বিভিন্ন শ্রম-বিরোধে আন্তর্জীতিক সজ্ঘ নেতৃত্ব 
করায়ত্ত করে নেয়। ফলে বিরোধী সামাজিক শ্রেণীদের কাছে আন্তর্জীতিক 
সংস্থা ছিল কখনে “গুপ্ডার দল" কখনো বা “লুটেরা ও সন্ত্রাসবাদীদের” সংস্থা 
মাত্র। কিন্ত এত সব বিরোধী প্রচার সত্বেও শ্রমিক আন্তর্জীতিক ক্রমশ জনপ্রিয় 
হতে থাকে । সংস্থার মুখপত্র হিসেবে একটি সংবাদপত্র বের করার সিদ্ধান্ত 
নেওয়] হয়। নাম দেওয়া! হোল “দি ওয়াকম্যানস আভভোকেট', ফলে কাজের 
চাপ এসে পড়লো সবচেয়ে বেশি মার্কসের উপর | দিনের আঠারো ঘণ্টাই 
মা্কন আন্তর্জাতিক সঙ্মঘের জন্য কাঁজ করে চলেন। কিন্তু পড়াশুনা ও লেখার 
কাজও কম ছিল না। সজ্ঘের জেনাবেল কাঁউনসিলের সমস্ত সভায় মার্ক যোগ 
দিতেন। রাজনৈতিক ও আধ্বিক সব রকম আলোচনায় প্রধান ভূমিকা ছিল 
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১১০ কার্ল মার্কস 


মার্কসের। আন্তর্জীতিকের সমস্ত চিঠিপত্রের প্রতিটি লাইন মার্কস মুসারিদা 
করে দিতেন। অনেক সময়ে বিনিদ্র রীতেও কাঁজ করতে হয়েছে । ক্রমশ 
কাজের এই অগহনীয় চাঁপে মাসের স্বাস্থ্য ফের ভেঙে পড়লো । মার্ক ছিলেন 
প্রায় অবিরাম ধুমপায়ী। প্রিয় ছিল ধিগার। অর্থাভাবে সস্তার সিগারে 
বিরামহীন ধূমপান স্বাস্থ্যকে রেহাই দেয়নি । মার্কস শষ্য নিলেন। বিশ্রামহীন 
কাজের চাপে এর আগেও ভেঙে পড়েছিলেন। চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন 
বেশ কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম । বিআমে কাজ হোল-_মার্কপ ফের সুস্থ 
হয়ে উঠলেন। 

ঠিক এই সময়ে একটি আঁধিক প্রশ্ন নিয়ে জেনারেল কাঁউনপিলে বিতর্ক 
বেধে ওঠে । প্রশ্ন তুলেছিলেন জন ওয়েস্টন। জেনারেল কাঁউনদসিলের এক 
সভায় ওয়েস্টন শ্রম-বেতনের নিয়ম” সম্পকিত এক রচন] পড়লেন। ওয়েস্টন 
বললেন, সামগ্রিক উৎপাদন থেকেই শ্রমিকের বেতন নির্ধারিত হয়। বেতন 
বুদ্ধির জন্য শ্রমিক ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা অর্থহীন, কেন না উৎপাদন বৃদ্ধির ফল 
হিসেবে শ্রমিকের বেতন বুদ্ধি পেতে বাধ্য । সেদিন মার্কস ওয়েন্টনের রচনার 
যুক্তিপ্রণালী মন দিয়ে শুনলেন। আর বাঁড়ি ফিরেই শুরু করলেন ওয়েস্টনের 
বক্তব্যের প্রতিবাদে এক নতুন রচনা-_“মূল্যমান, বাজারদর ও মুনাফা” 
€ 175. [71095 200 08901691 )। খুব দ্রুতগতিতে লিখলেও মাক তার 
ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডের আর্থিক প্রতিপাছ্যের এক অতি সরল সংক্ষিপ্ত 
সারাংশ ওই রচনায় প্রকাশ করেছেন। জেনারেল কাউনপিলের সভায় রচনাটি 
ছুদিন ধরে পড়া হোল এবং ওয়েস্টনের বক্তব্য নিয়ে যে বিতর্কের স্ুচন! 
হয়েছিল তাঁর উপর যবনিকাঁও পড়ে গেল। ্‌ 

মূল্যমান, বাঁজারদর ও মুনাঁফা”-এ] মার্কস বলেছেন : উৎপাদন বাড়লে 
শ্রমিকের বেতন বাঁড়ে না, বাঁড়ে পুঁজিপতির মুনীফী_মুনাফার অংশভাগ 
কেটেই শ্রমিকের বেতন বাঁড়াতে হয় ।.শ্রমিকের বেতন বাঁড়াতে হলে মুনাফার 
অংশ কমাতে হয়। এই প্রসঙ্গে মার্কস পণ্যব্রব্যের মূল্যমানের নিয়ম (19 
০৫ 91099 ), বাঁজারদরের (11০5) সঙ্গে মূল্যমানের ( ৬৪106 ) সম্পর্ক, 
শ্রমযূল্যের স্বরূপ € ৬৪1৪০ ০৫ [20007:-0ঘা2 )) উদ্্ত মূল্যের (১৪:০]195 
214০) প্ররুতি, উদ্ব-স্ত মূল্যের হার (1২866 0£1:0105 ৬৪19০), মুনাফার 
হার (0২৪৮5 ০? ০৪), উদ্ত্ত মূল্য থেকে ভাড়া (157) বা,খাজনা, সুদ 
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(1050530) ও মুনাফার উত্তব ইত্যার্দির অর্থনৈতিক তত্ব আলোচনা 
করেছেন। অর্থশান্ত্রকে মার্ক এই প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার 
হিসেবে তুলে ধরলেন । পরিশেষে মার্কপ বলেছেন, এমন কোনো আর্থশাস্ত্ীয় 
নিয়ম নেই যা নাকি একই সঙ্গে মুনাফা ও শ্রম বেতনের পরিমাণ নির্ধারিত 
করে দেয়। পুঁজিপতি ও শ্রমিক এই ছুই যুধ্যমান পক্ষের সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই 
শ্রমবেতন বা মুনাফার পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। 
মার্কসের এই আলোচনায় কেবল ওয়েস্টনের সমালোচনা নয়, প্রধো-মতা- 
বলম্বীদেরও সমালোচনা করা হয়েছে। প্রুধোর তন্বে শ্রমিক আন্দোলনের 
যৌক্তিকতা স্বীরুত নয়, প্রুধেণীর মতে আন্দোলনের প্রয়ৌজনই হয় ন]। 
পুঁজিপতি_ ও শ্রমিকের সম্মিলিত সদিচ্ছাঁয় শ্রমিকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে । মার্কস 
নির্দেশিত তত্বে ক্রমাগত শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেভ ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রম 
মুল্যের নিম্নগতি রোধ করা সম্ভব এবং শ্রম-সময়ের (1)0813 0৫ 12101) 
সংক্ষেপকরণ সাধ্যায়ত্ত। জেনারেল কাউনসিলে আপাতত শ্রম বিরোধ সংক্রান্ত 
বিতর্ক চাপা পড়ে গেল-_কিন্ত শ্রমিক আন্দোলনে ভবিষ্যতের জন্য আরো বড় 
আকারে ওই বিতর্ক তোল! রইলে1। মার্কসের ওই সংক্ষিপ্ত তাত্বিক আলোচনা 
আন্তর্জীতিকের জেনারেল কাউনসিলে গৃহীত হয়। মোটামুটি ভাবে ঠিক 
হয়েছিল আন্ত্জাতিকের আগামী সম্মেলন উপলক্ষে পুস্তকাকাঁরে তা প্রকাশ 
করা হবে। যাই হোক, “মূল্যমান, বাজারদর ও মুনাফা”-র প্রকাশ মার্কসের 
'জীবিত কালে আর সম্ভব হয়নি। মার্কস নিজেই সেদিন এই রচনার প্রকাশ 
চাননি কেন না যে বইয়ের অংশ বিশেষ থেকে এই রচনার মূল বক্তব্য নেওয়া 
সেই বইটিও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। মার্কসের মৃত্যুর পর মার্কন-কন্যা 
ইলিনর পিতার কাগজপত্রের মধ্যে এর পাগুলিপি খুঁজে পান। ১৮৯৮ সালে 
বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। 
ইংলগ্ডে তখন সার্বজনীন ভোটাধিকার নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন 
চলছে। শুরু হয়েছে '৬৪ সাল থেকেই । মার্কসের পরামর্শ মত আন্তর্জীতিক 
সজ্ব সমস্ত শক্তি নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্তর্জাতিক সজ্বের নেতারা 
ইংলগ্ডের অন্যান্য স্বাধীন জীবিকার মাঙ্গদের নিয়ে যুক্ত কমিটা তৈরী করলেন। 
আন্তর্জীতিকের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে হাত মেলালেন আইনজীবী, বিচারক, 
ছোটখাট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, চাকুরিজীবী আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের] । 
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অমিক সংহতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওরা আন্দোলনের পরিধি বাড়িয়ে 
দিয়েছিলেন । র 

এই আন্দোলনে মার্কস্রে যেমন সমর্থন ছিল তেমনি আন্দোলন সার্থকতায় 
পর্যবসিত করার পেছনে জেনারেল কাঁউনসিলকে সক্রিয় করাঁর জন্য মার্কসের 
চেষ্টার কমতি ছিল নাঁ। এক্ষেলসকে এক চিঠিতে মার্কস জানাচ্ছেন : 

7০ 7২০৫0]0) 000৮6072176 1102 71710) 001: 021708] 00005011 
0০811501160 531561)00 8100 11) 17101) 1] 01956ণ. ৪. £1:69% 081: 1195 
[0 159.01)60. 10010061152 2710 117:5515011016 0170277510175. [1795 
15101091010 010০ 50০61769591] 07০ 61006 2100. 009 00 (001910 1777561 
0100০] 81000 006 ৪0817 51005 1 1785 79210 526 £01176.”১ এই 
প্রসঙ্গে ইতিহাস হোল ১৮৬৮-এর রিফর্ম আযাক্ট ইংলগ্ডের জনসাধারণের ভোটা- 
ধিকাঁর বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য এই আইনে আন্দোলনের সমস্ত দাবি যথাঁথ ভাবে 


সরকার মেনে নেয়নি । শেষ পর্যন্ত এক আপোষ মীমাংসায় এই আইনের বলেই : 


শহরের শ্রমিকেরা ভোটাধিকার পায়। যুক্ত কমিটার মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিরা! 
সরকারের এই মীমাংসা সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করে। অদূর ভবিষ্যতে গ্রামের 
নিবিত্ত মান্নষদের জন্যও ভোটাঁধিকাঁর আদীয় করে নেওয়া হবে এই মর্মে 
আশ্বাস দিয়ে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। তবু আন্দোলনের চাপেই শহরের 
মধ্যবিত্ত ও নির্বিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা ভোটাধিকার অর্জন করে নিতে পেরেছিল । 

প্রথম আন্তর্জাতিক ১৮৭২ সাল পর্যন্ত যুয়োপের বিভ্তহীন শ্রমিক শ্রেণীর 
অত্যধিক কেন্দ্রীভূত সংস্থা হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে কাঁজ করে গেছে । বিভিন্ন 
দেশে আঞ্চলিক শাখায় বিভক্ত হয়ে ব্যক্তিগত সদস্তেরা জাতীয় সংস্থা গড়ে 
তুলেছে। বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা দল হিসেবেও আস্তর্জীতিকের অন্তভূক্তি গ্রহণ 
করে। প্রথম দিকে আন্তর্জীতিকে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন মতের সমাবেশ ঘটে ছিল। 
মার্কপপন্থীদের সঙ্গে ফ্রীন্সের প্রর্ধে1-মতাবলম্বী ও ব্লাঙ্কির অন্গগামীরা, ইতালি, 
স্পেন এবং স্থুইস ফেডারেশনের বাঁকুনিনপন্থীরাঁও আন্তর্জাতিক সংস্থায় এক 
সাধারণ সহাবস্থানে মিলিত হয়েছিল। সেন্ট মার্টিন'স হলের উদ্বোধনী সভা 


থেকে আরম্ভ করে জেনিভা কংগ্রেস পর্যন্ত আ'ন্তর্জীতিকের প্রথম ছু'বছবের 


ইতিহাসে দেখা যায় যে ফুরৌপের বিভিন্ন দেশের একশোর উপর প্রতিষ্ঠান, 
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ছোট বড় সংস্থা, আস্তর্জীতিকের অন্তভূর্ক্তি গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিকে 
যোগ দিয়েছে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী ও বিভিন্ন পেশার মানুষদের স্ব, যেমন 
 বুটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সমবাঁয়, ফরাসী কো-অপারেটিভ সংস্থাগুলি, জেনিভার 
ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা, বেলজিয়মের “স্বাধীন চিন্তা'র সমর্থকেরা, মার্কসের 
অন্গামীরা, এমনকি দেশবিদেশের গণতন্ত্রী বুর্জোয়ারাঁও। 
তবু এটা লক্ষণীয়, বিভিন্ন বিরোধী মতবাদের সহাবস্থান সত্বেও মার্কসের 
প্রভাব আন্তর্জাতিক আন্দোলনে ত্রত প্রসার লাভ করতে থাকে । শ্রমিক 
আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য মার্কস শ্রমিক আন্দোলনে অত্যন্ত 
শক্তিশালী তত্ৃজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন। মার্কসের প্রতিহাসিক 
সমাজবাদ, বস্তবাদী দর্শন আর অর্থনীতি সম্মিলিত ভাবে নিধিত্ত শ্রেণীর 
সংগ্রামের যথাযথ হাঁতিহার রূপে প্রযুক্ত হতে পেরেছে আন্তর্জীতিকের বিভিন্ন 
আন্দোলন পরিচালনায় । মাঁকিন গৃহযুদ্ধের দাঁস প্রথা বিরোধী সংগ্রামে, 
পোলাগ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে, ইংলগ্ডের সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রসঙ্গে, 
শ্রমজীবী শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নে, ইংলগ্ডের কারখানাগুলিতে শ্রমিকের 
দৈনিক কাঁজের সময় দশ ঘণ্টায় কমিয়ে আনার ব্যাপারে, বাশিয়ায় ভূমিদাস 
প্রথা বিরোধী সংগ্রামে__মার্কসের তাত্বিক হাতিয়ার, মার্কসের প্রেরণা ও নেতৃত্ব 
আন্তর্জীতিকের দ্রুত প্রভাব বুদ্ধির কারণ হিসেবেই দেখা যাবে । সারা বিশ্বের 
শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রায়িত রূপ গড়ে তোলার কাঁজে আন্তর্জাতিকের দান 
অনম্বীকার্ষ। বিশ্বের শ্রমিক এঁক্যের প্রথম সাঁফল্য আন্তর্জাতিকেরই দাঁন। 
. আবার আস্তর্জীতিকের মত স্থবিশাল এক্যবদ্ধ শ্রমিক সংস্থাও পক্ষান্তরে মার্কসীয় 
সমাজতান্ত্রিক তত্বকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে । 
সেণ্ট মার্টিন'স হলের উদ্বোধনী সভাতেই ঠিক হয়েছিল পরের বছর 
সেপ্টেম্বরে ক্রসেলসে আন্তর্জাতিকের প্রথম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু 
সন্মেলন হয়েছিল লগ্ডনে সেপ্টেম্বরেই। প্রথম কনফারেন্সে অবশ্ত আন্তর্জাতিকের 
সাংগঠনিক দৈন্য প্রকাশ পায়। ইংলগু, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, স্থইজারল্যাণড মাত্র 
এই চারটি দেশের প্রতিনিধিরা যৌগ দিয়েছিলেন । মাকস বেসরকারী জার্মান 
প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন । তবে যথার্থ শ্রমজীবী শ্রেণী থেকে 
প্রতিনিধিত্ব করবার দাঁবি রাখতেন ইংলগ্ডের ওজার, ক্রেমার ও জর্জ হাঁওয়েল। 
প্রথম সন্মেলনেই মার্কসের সঙ্গে প্রধেণ-মতাঁবলম্বীদের মতপার্থক্য দেখা দেয় । 
্ | 


১১৪ কার্ল মার্কস 


ফরাসী প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই প্রধো-শিশ্ত। যুরোপে রাঁশিয়ার আচরণ 
সম্পকিত আলোচনায় ফরাসী প্রতিনিধিরা ঘোরতর আপন্তি জানিয়েছিলেন । 
রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ও সাশ্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় যুরৌপের বিশেষ করে শ্লীত 
দেশগুলির যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ ছিল। অধিকন্ত পৌঁলাপ্ডের পরাধীনতার 
প্রশ্নও ছিল। প্রধেণীর তত্ব অন্থ্যায়ী ফরাসী প্রতিনিধির] শ্রমিক শ্রেণীর রাঁজ- 
নৈতিক আচরণের বিরোধী ছিলেন। তীদের মতে আন্তর্জাতিক অমিক সঙ্বে 
কোনো রাজনৈতিক প্রস্তাব বা কর্মপ্রণালীর উপযোগিতা নেই। এমনকি 
ইতালির স্বাধীনতা ও এঁক্য প্রয়াসের জন্য ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর 
আন্দোলনও প্রধোর সমর্থন পায়নি । 


প্রথম কংগ্রেস 2 পরের বছর জেনিভাঁয় প্রথম কংগ্রেস অন্ুঠিত হবার 
কালে কশ-পোলিশ প্রশ্ন তীব্র আকারে দেখা দেয়। পোলাণ্ডের স্বাধীনতার 
সমর্থনে আলোচিত প্রস্তাবে রুশ সাঁাজ্যবাদের বিরোধিত। ও ধ্বংস কাঁমন! 


সংগতভাবেই এসে পড়ে। অন্মেলনে রাজনৈতিক মূল প্রস্তাবের খসড়ায় মার্কস: 


বলতে চেয়েছিলেন যুরোৌপের সঙ্ববদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে সবচেয়ে বড় বাধা 
রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার চেষ্টা। বাশিয়ার জারতন্ত্রকে যুরোপের বুর্জোয়া ও 
অভিজাত জমিদার শ্রেণী শেষ ছুর্গ হিসাবে কাজে লাগাবে । উপরন্ত পোলাগ্ডের 
স্বাধীনত। ছিনিয়ে নিতে পাঁরলে জারতন্ত্রের শক্তি খর্ব হয়ে পড়বে । কিন্তু ফরাসী 
প্রতিনিধিদের বিরোধী আচরণে সবে গড়ে ওঠা আন্তর্জীতিক মতবিরোধে 
ভেঙে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় ওই প্রস্তাবকে কিছুটা সংশোধন করে রুশ 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও পোলাগ্ডের স্বাধীনতা প্রয়াসকে নামমাত্র সমর্থন 
জানানো হোল। 

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির সুচনা মুখে মার্কস ফরাধী সমাজতন্ত্র 
আন্দোলনের সঙ্গে বুটিশ শ্রমিক আন্দোলনের এক্যই চেয়েছিলেন। বৃটিশ ও 
ফরাসী শ্রমিকদের এক্যবদ্ধ আন্দোলন গোঁটা যুরোপের গণমুক্তি আন্দোলনে 
সবচেয়ে বড় ঘটনা বলেই মাস মনে করতেন । মা্কসের ধারণামত এই এক্যই 
অনতিদূর ভবিষ্যতে ফ্রান্সের রক্ষণশীল দুর্গ চুরমার করে সারা যুরোপে বিপ্লবের 
প্রসার ঘটাবে । এই এঁক্যের খাতিরেই মার্কস ফরাসী সমাঁজতন্বীদের আপত্তির 
কিছুট। গ্রহণ করেছিলেন । মনে হওয়] হয়তো! অসংগত নয় যে প্রথম কংগ্রেসে 


: 
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প্রুধে-মতাঁবলম্বীদের জয় করা যায়নি। তত্বগত কঠোরতার যুক্তির দাবিতে 
নতুন গড়ে ওঠা এঁকে ফাটল ধরাতে মার্কস রাজী ছিলেন না। সাঁবিক 
আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রযুক্তিগত কৌশলের প্রয়োজনীয়তা লগ্ুন 
কনফারেন্সে মার্কস তুলে ধরতে পেরেছিলেন । 

এই কৌশলের জোরেই প্রধো-মতাবলম্বীদের বিরোধিতা সত্বেও মার্কস শ্রম 
ও পুঁজির বিরোধের আসল চিত্রটি সম্মেলনে উপস্থাপন করতে পেবরেছিলেন। 
প্রধে-মতাবলম্বীরা যখন পু'জিবাদী ও শ্রমজীবী শ্রেণীর শুভ সমন্বয় জাত শ্রমিক 
মঙ্গলের উপর জোর দ্রিয়ে চলেছেন মার্ক তখন আন্তর্জীতিকের কার্যবিধিতে 
পুঁজিবাদের চক্রান্ত ধ্বংস করার প্রস্তাব রাখছেন । কার্ধবিধিতে তত্বগত 
চরম রাজনৈতিক প্রস্তাবের পাশাপাশি শ্রমিকের কাজের ঘন্টা কমিয়ে 
আনার দাবিও রয়েছে-দৈনিক দশ ঘণ্টার বদলে আট ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব । 
মার্কসের মতে শ্রমসময় কমিয়ে আনার একমাত্র উদ্দেশ্তই হোল শ্রমিকের স্বাস্থ্য 
রক্ষা, আত্মিক উন্নতির স্থযোগ, সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখার স্থযৌগ, 
রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণের স্বযোগ । এই সঙ্গে শিশু ও বালক শ্রমিক সংক্রান্ত 
প্রশ্নও এসেছে- শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক পরিবেশের ভয়াবহতা দেখিয়ে বল 
হয়েছে যে, এই পরিবেশে পু'জির সঞ্চয়ের কারণে মানুষকে নিছক যন্ত্রে পরিণত 
করা হয়__, যে কোনে শ্রমিক পিতা ভবিষ্যতের দাঁস-পালক (919৮০- 
1501091 ) মাত্র, শ্রমিক পিতাকে নিজের শিশু সন্তান বিক্রেতায় পরিণত 
হতে হয় এই পরিবেশ থেকে অন্তত শ্রমিক শিশুর মুক্তির ব্যবস্থা পুঁজিবাদী 
সমাজে আইন মারফৎ হতে পারে। বিপ্লবী কাধবিধির পাশাপাশি আইন 
মারফত সমাজ সংস্কারের দাবিও মার্ক রচিত কার্যবিধিতে স্থান পেয়েছে । 

সামাজিক আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও মার্কসের সঙ্গে প্রধে1-মতাবলম্বীদের 
এই ক্ষেত্রেও বিতর্ক বেধে যায়। প্রধোর মতে কোনে সামাজিক আইন নাকি ' 
ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর নির্দয় হস্তক্ষেপ ( বিপরীত ক্রমে মার্কসের মতে এই 
ধরনের আইন প্রতিকূল পরিবেশের উপরও প্রভাব বিস্তার করার হাঁতিয়্ার__ 
কেন না সমাজসম্মত যুক্তিবাদ বিধিবদ্ধ আইনে সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত 
হয়। কার্যবিধির আরেক অংশে মার্কস পুঁজির সামাজিক চরিত্র উদঘাটিত 
করেছেন। মার্কস বলছেন, সঞ্চিত পু'জির অর্থ ই হোল বিশেষ এক সামাজিক 
শক্তি ওই সঞ্চয়ের মধ্যে সংহত হয়ে থাকে-_পুঁজির মালিক ওই সংহত শক্তির 


১১৬ কার্ল মার্কস 


অধিকারী আর শ্রমিকেরা শুধু মাত্র শ্রমশক্তির মালিক । ফলে তারাই সমাজে 
অস্কুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে থাকে । অম্িক শ্রেণীর সামীজিক স্থবিধা একটি 
মাত্র_তা হৌল সমীজে শ্রমিকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা । কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতায়ও 
ভাঙন ধরে অনৈক্যের আঘাতে । শ্রমিক শ্রেণীর অনৈক্য ও অন্তধিরোধ দুর 
করার একমাত্র পন্থা হোল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। এ ছাঁড়াও পু:জির সঙ্গে প্রায় 
নিত্যকার বিরোধে, যথ কর্মস্থলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বেতনবুদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত 
শ্রমসময় ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টায় ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়ৌজনীস্ তা 
অবশ্তস্ভাবী। কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিল্পে সীমাবদ্ধ থেকে ট্রেভ ইউনিয়নের 
দায়িত্ব ফুরিয়ে যাঁয় না__অন্যান্ বৃহত্তর জনকল্যাণকর সামাজিক ও রাজনৈতিক 
প্রশ্নের সমাধানে ট্রেড ইউনিয়ন গুলিকে এগিয়ে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত 


গণমুক্তি আন্দোলনের সংগঠনী কেন্দ্র রূপে ট্রেভ ইউনিয়নকে নামতে হয় (৪০৮ 
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জেনিভা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে মাপের এই ধরনের বক্তব্য 
ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতাঁদের সন্তষ্ট করতে পাবেনি । শিল্পে ষে কোনে প্রকার 


ধর্মঘট চেষ্টা তীদের মতে অযৌক্তিক ও সামাজিক গীড়নের নামান্তর । এমনকি 


যদি আইন করে দশ ঘণ্টার জায়গায় আট ঘণ্টা শ্রম-সময় কমিয়ে আন! 
হয় তাঁও হবে শিল্পের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং কোনো আব্তর্জীতিক সম্মেলনের 
উচিত হবে না মালিক-শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাথা গলানো | 

এ ছাড়াও ঞ্রুধোপন্থীরা এক ধরনের প্রস্তাব আনতে চাইলেন যাঁর ফলে 


আন্তর্জাতিক শ্রমিক সজ্বে মার্পের যোগদান অসস্ভব হয়ে পড়বে । তীবা 


চাইলেন শুধু মাত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকেই আবন্তর্জাতিকের সদস্য নেওয়া) 
হবে। অবশ্য এ প্রস্তাব ব্যক্তিগত ভাবে মার্কসের বিরুদ্ধেই কেবল প্রযোজ্য 


হবাঁর জন্য রচিত হয়নি । ফ্রান্সের রাজনৈতিক ঘটনাঁবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রুধো-. 


পন্থীদের এটি রচনা ।& ফরাঁপী রাজনীতির অভিজ্ঞতায় তার। দেখেছেন ষে, 


মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিচালিত গণতন্ত্রী দল কিংবা ব্রাষ্কির অন্গাঁমী গুপ্ত চক্রীন্ত-। 
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০০০০০ 


কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাঁল ১১৭ 


কারীর দল ফ্রান্সের রাজনীতিতে বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে শ্রমিক শ্রেণীর 
সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়ে দীড়াচ্ছে। তীরা চাইলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
সংহতির মধ্যে যথার্থ শ্রমিক নন এমন ব্যক্তি প্রবেশ লাভের অধিকার পেলে 
সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। 
ফরাসী প্রতিনিধিদের এই ধরনের মতবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন ইংলগ্ডের 
শ্রমিক নেতারা । ইংলগ্ডের শ্রমিক আন্দোলন আব্তর্জীতিকের প্রতিষ্ঠার আগে 
থেকেই গণতন্ত্রী বুজোয়া ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যোগাযোগে জাতীয় 
রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সাঁবজনীন ভোটাধিকাঁর 
সংক্রান্ত আন্দোলনে শ্রেণী সমবায়ে যুক্তভাবে কাজ করার. ফলে ইংলগ্ডের 
শ্রমিক আন্দোলন সেই আদি যুগে লাভবান হতে পেরেছে । ইংরেজ শ্রমিক 
নেতাদের বিরোধিতায় আন্তর্জীতিকের মধ্যে এই অতিবাম উন্নাসিকতা গৃহীত 
হতে পারেনি । অন্তবিরোধে আন্তর্জাতিক ভেঙে পড়েনি । কংগ্রেসের পর 
ফুগেলম্যানকে লিখিত এক চিঠিতে মার্কস লিখলেন : “] 1080 £1526 1581 
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৷ দ্বিতীয় কংগ্রেস ঃ আন্তর্জীতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেম বসেছিল লুসেনে 
(সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ )। এই অধিবেশনে মার্কস উপস্থিত হতে পারেননি । তা 
হলেও মার্কসের অন্গামীদের সঙ্গে প্রুধোপন্থীদের ঘোরতর বিতর্ক বেধে যায়। 
জার্মানী, বেলজিয়ম, ইতালি, ইংলগ, ফ্রান্স, স্থুইজারল্যাণ্ড থেকে মোট ৭২ জন 
প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। সেই একই বিরোধ । শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে 
রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিচারে অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিতর্ক শুরু হোল 
বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কতখানি হবে তা নিয়ে। ফরাসী 
প্রতিনিধির! স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় অধিকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রমিক 
সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন বলেই স্বীকৃতি পায়। 
শিক্ষার আর্থিক দিক্‌টির প্রশ্নে প্রুধোপনস্থীর৷ শ্রমিক স্বার্থে প্রস্তাবের বিরোধিতা! 
করেনি ॥ কিন্তু ঘোরতর বিতর্ক বাধে আস্তর্জাতিকের মূল প্রস্তাবে__উৎপাঁদন 
ব্যবস্থার সাধারণ মালিকানা ও সমাঁজতন্ত্রী অর্থনীতির আলোচনার সময়ে । 
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১১৮ কার্ল মার্ক 


বেলজিয়াঁন প্রতিনিধির বেলওয়ে ও অন্যান্য একচেটিয়! শিল্পের জাতীয়করণ 


ব্যবস্থার প্রস্তাব তৌলেন। প্রস্তাবের বয়ানে কিছুদূর অবধি কাকুর আপত্তি 


ছিল না। ধনতন্ত্রী সমাজের মালিকানা থেকে মুক্তির প্রশ্নে সকলেই 
এঁক্যমত। কিন্ত সামাজিক অধিকারে নিয়ে এসে পরিচালনার কী ব্যবস্থা 
হবে__বিরোঁধ বাধলে! তখনই | পরিচালন] হবে স্থানীয় সমবায় সমিতি মারফত, 
না, রাষ্ট্রীয় অধিকারে রাষ্ট্র নিযুক্ত ক্মী মীরফৎ। প্রধোপন্থীদের আপত্তি রাষটায় 
অধিকারের প্রশ্নে__সে রাষ্ট্রের চরিত্র যাই হোক না কেন। বাদ্ীয় অধিকারে 


আইনগত বাধ্যবাধকতা! এড়ানো যাঁয় না।' ওদের মতে বাশ্্রীয় আইনের : 


বাঁধ্যবাধকতা সাঁমাঁজিক পীড়ন ছাড়া কিছুই নয়। ফরাসী প্রতিনিধিদের 
আপত্তিতে প্রস্তাবের সবটা গ্রহণ করা যায়নি__সামাঁজিক মালিকানার প্রশ্নটি 
অসমাধিত রয়ে গেল। 

অর্থনৈতিক মুক্তির কারণে রাজনৈতিক লড়াই-এর প্রস্তাবেও একই বিতর্ক 


এসে যাঁয়। ধনতন্ত্রী সমাজে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক 


সংগ্রামের পথে নেমে আসতে হবে। আর্থিক মুক্তির জন্য রাজনৈতিক আচরণ 
ও বাঁজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রধেণীর মতে 
সব রকম বাঁজনৈতিক আচরণ বা ক্ষমতাঁর ব্যবহার পীড়নের হাতিয়।র মাত্র 


অতএব তা বর্জনীয় । প্রধের লক্ষ্য সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্ষমতাঁর অবসাঁন__ 


মার্কসের লক্ষ্য, শ্রমিকশ্রেণীর হাঁতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্পণ । 

শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় কংগ্রেসে ছুটি বিতকিত মতবাদের মধ্যে সেতু বাধার 
প্রয়োজন দেখ! দিল। প্রথমটি, শ্রমিকের সামাজিক মুক্তির সমস্যা রাজনৈতিক 
মুক্তির সমস্তা থেকে অভিন্ন। দ্বিতীয়টি, শ্রমিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
প্রতিষ্ঠা শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক দায়িত্ব । প্রথম প্রস্তাবটি যথাঁথ 
অবিরুতভাবে উত্থাপিত হলে মার্কস ও প্রধের কারুর আপত্তি থাকে না 
কিন্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থে স্বযোগমত রাজনৈতিক 
ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্ন এসে পড়বে, না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা! কথাটির 
যথার্থ অর্থ থাঁকে না। এঁক্যমতের খাতিরে, ব্যাখ্যার স্থযোগ ও বিশ্লেষণ 
উহা রেখে প্রস্তাব ছুটি আন্তজর্গতিকের মৌলিক নীতি হিসেবে গৃহীভ 
হয়েছিল । 


3 8০48-০৪-৭৩ 


কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল ১১৯ 


তৃতীয় কংগ্রেস: আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হোল 
ক্রসেলসে ১৮৬৮-র সেপ্টেম্বর । এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি ছিলেন একশো জন । 
এই কংগ্রেসেই পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার জাতীয়করণ সম্পক্কিত প্রস্তাবটি 
গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির বিভিন্ন দিক ও স্থদুরপ্রসারী ব্যাখ্যা সম্পর্কে মাস 
সতর্ক ছিলেন। আন্তর্জীতিকের সাধারণ সভায় বক্তৃতায়, বিতর্কে, প্রস্তাব 
রচনায় মার্কসের সতর্কতা লক্ষণীয়। এ পর্যন্ত আন্তর্জীতিকের জন্য যে সব 
খসড়া মার্কস রচন1 করেছেন-_-উদ্বোধনী ভাষণ+, “আক্তর্জীতিকের সংবিধাঁন”, 
“জেনিভা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য'__ প্রতিটি রচনায় 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে মাসের প্রত্যক্ষ আক্রমণ কোথাও বধিত 
হয়নি। মার্কসের কাছে প্রাথমিক স্তরে এই সব তাত্বিক গোঁড়ামির 
চেয়ে বড় ছিল শ্রমিক সংহতি । আন্তর্জাতিক সজ্ঘের ভিতর বিভিন্ন মতবাদের 
সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব শ্রমিক এঁক্য গড়ে ওঠার স্থযোগ এসেছে । 
তাত্বিক কঠোরতাঁর আঘাঁতে কোনোমতেই এব এঁক্যে ফাটল ধরাঁনে৷ চলে না। 
বিভিন্ন মতের মধ্যে ক্রমাগত বিতর্কে শ্রমিক শ্রেণীর এঁতিহাসিক দায়িত্ববোধ 
আপন শ্রেণীর জন্য সঠিক পথটি একদিন বেছে নিতে পারবে । আত্তর্জীতিকের 
প্রাথমিক দায়িত্ব হোল শ্রমিক শ্রেণীকে একটি মাত্র সংহতির মধ্যে নিয়ে আস! 
ও বিভিন্ন তত্বজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। সঠিক শ্রেণীচেতনার প্রেরণায় 
এঁতিহাসিক মৃহূর্তে শ্রেণীর যথাঁধথ সামাজিক ও রাজনৈতিক বোধ এই এঁক্যের 
মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে। এঙ্গেলসকে লেখা এক চিঠিতে এ সম্পর্কে মার্কসের 
পরিষ্কার বক্তব্য ছিল : 

“)০ 00100916666 ০06 £০00]0 11710) 00০ [16211796101291 
৬৬ 010101950121015 45500186101) 081160 11709 1021175, 611০ 2:0181756 
0৫ 10695 05 1029175 0:৫ €1)০ 01612176 0158105 ০0৫ 0102 520610125 
17 21] 500013601০5, 810 11109115, 0০ 01606 015005910105 ৪ 
09০ 096102191 00906555 11] 05 0০55695 01:99০ 107 00০ 
৮0110151005 2106176 165 001010)01 076501:961091 10581001700 
815০0.৮১ 

ক্রসেলস কংগ্রেসে সাধারণভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। 


১.096৫£ 2০, 199, 00209810010007108 01], [[9 &100 [না [)06]19. 1945, 


১২০ কার্ল মার্কস 


প্রস্তাবটর বয়ান ছিল, যে কৌনো ধনতন্ত্রী দেশে যুদ্ধের মুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণী তার 
সমস্ত কাঁজ স্থগিত রেখে যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ করতে সচেষ্ট হবে । 

ক্রমেলন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার আগে মার্কসের “ক্যাপিটাল? প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত € ১৪ই সেপ্টেপ্ধর ১৮৬৭ ) হয়েছিল। আগের বছর লুসেনে কংগ্রেস 
চলা! কালীন সময়ে ক্যাপিটাল প্রকাশিত হয়। এক বছর কেটে গিয়েছে, 
_ যুরৌপের শ্রমিক ও সমাঁজতন্্রী নেতাদের হাঁতে ক্যাপিটাল এপে গিয়েছে । সব- 
চেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল তৃতীয়, আন্তর্জীতিক কংগ্রেমে উপস্থিত কোনো শ্রমিক 
বা সমাজতন্ত্রী নেতা ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডে মার্কসের বক্তব্য সম্পর্কে দ্বিমত হতে 
পারেননি । আন্তর্জাতিক থেকেই সকলের সমবেত সমর্থনে মার্কসকে সাধুবাদ 
জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল : [91] 1৬121: 0655155 076 ডা 
51586 05016 091 1051176 60০ 07156 20501301715 60 109৮০ 50101250620 
০813169160৪. 30161716150 81181519.৮৯ প্রস্তাবটিতে বিভিন্ন দেশের 
শ্রমিকদের ক্যাপিটাল পড়ে নেওয়াঁর জন্য অন্নরৌধ জানানো হয়। তৃতীয় 
কংগ্রেসেও মার্ক উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আন্তজ্শাতিকের কার্যবিধিতে 
মার্কসের ছাঁয়া দীর্ঘতর হয়ে পড়েছে । 

তৃতীয় কংগ্রেসে এক প্রস্তাবে কর্ষণযোগ্য ভূমির সামাজিক মালিকানার 
আদর্শ গৃহীত হয়েছিল। তাঁতে বলা হয়েছিল সমাজের সমস্ত সম্পদের উদ্ভব 
প্রাথমিক ভাবে ভূমি থেকে, অতএব সমাজতন্বরী অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমির মালিকানা 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে না রেখে সমবায় মালিকানায় কৃষক সমিতি গুলিকে অর্পণ 
করতে হবে। ফরাসী.ও ফরাসীভাষী প্রতিনিধিদের আপত্তি সত্বেও প্রস্তাবটি 
সাডাদি জোরে তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়ে যাঁয় 


চতুর্থ কংগ্রেস.ঃ তৃতীয় কংগ্রেসের পর আত্তর্জীতিকের জেনারেল 
কাউননিলে প্রধে পন্থীরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাঁদ জানিয়ে রাখে । 
চতুর্থ কংগ্রেসে এই প্রতিবাদ দেখা দিল তুমুল বিতর্কের আকারে । ১৮৬৯-র 
সেপ্টেম্বরে 39916 শহরে চতুর্থ কংগ্রেস অন্ুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের কর্মন্থচীতে 
জমির মালিকানার প্রস্তাব পুনরায় আলোচনার জন্য ছুভাগে ভাগ করা হোল । 


জমিকে সাধারণ : মালিকানায় আনার ব্যাপারে সমাজের অধিকার বয়েছে, 


১1411 13790000091 


টি... ৯০ 


কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ১২১ 


'অপরটিতে বলা হোল জমিকে সাধারণ মালিকানায় আনার প্রয়োজনীয়তাও 
বয়েছে। | | 
প্রস্তাবটি সুনির্দিষ্ট করার জন্ত একটি কমিশন বদানো৷ হয়েছিল। কমিশনের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্তেরা অভিমত দিলেন সভ্যতার আদিতে জমি সাধারণ 
মালিকানায় ছিল__পরে রাঁজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নির্দয়ভাবে ব্যবহার 
করে জমি বাক্তিগত্‌ মালিকানায় নিয়ে আদা! হয়। অতএব এই সামাজিক 
অন্যায় নিরাকরণের অধিকার সমাজের নিশ্চয় আছে। কিন্ত দ্বিতীয় প্রশ্নটির 
আলোচনায় বড় হয়ে দেখা দিল যে, সমাজের ওই অধিকার হয়তো আছে 
কিন্ত ওই পরিবর্তন বর্তমানে সমাঁজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিনা । শেষ পর্যন্ত মূল 
প্রস্তাবটির প্রথম অংশ ভোটের জোরে গৃহীত হোল। | 
পরে মাধারণ মালিকা নীভুক্ত জমির পরিচালন সংক্রান্ত প্রস্তাবে আবার 
বিতর্ক বেধে ওঠে.। কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্তেরা অভিমত দিলেন যে স্থানীয় 
স্বায়ত্রশানন সংস্থার হাতেই পরিচালন ভার থাকবে । ক্রু পন্থীরা চেয়েছিলেন 
সমবায় । জেনারেল কাউনসিলে মার্কসশিষ্য ইকেরিয়াস প্রস্তাবটি বিশদ করে 
উপস্থাপন করলেন। ইকেরিয়ান বললেন, সাঁধারণ মালিকানার অন্তভূক্তি 
জমিকে জমির চাঁধীদের সমবায়ের মধ্যে রেখে যান্ত্িক কৃষি ব্যবস্থায় উন্নত করে 
তুলতে হবে-কিন্ত জেনারেল কাঁউনমিলে শেষ পর্যন্ত কোনো এঁকামত না 
হওয়াতে আলোচনা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। 


বাকুনিন 

1951০ কংগ্রেসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা .ছিল মিখায়েল বাঁকুনিনের 
যোগদান। বাকুনিন রাশিয়ায় এক অভিজাত ভূম্বামীর সন্তান। বিপ্লবী 
নৈরাজ্যবাদের প্রবল সমর্থক। বাকুনিনের অনন্যসাধারণ চেহারা ও আচার- 
ব্যবহারে যেমন জনমুগ্ধকর ভঙ্গী আছে তেমনি বাকুনিনের চরিত্রে এক ভয়াবহ 
চক্রান্তকারী মন আর অকপট নিষ্টুরতোও ছিল। চল্লিশের দশকে যুরোপের 
যেখানেই বিপ্লবের আহ্বান এসেছে বাকুনিনকে বিপ্রবী জনতার সঙ্গী হিসেবে 
দেখা যেত। বিপ্লবের ধান্দায় বাকুনিন এক দেশ থেকে আর এক দেশে পালিয়ে 
বেড়িয়েছেন । একবার প্রাশিয়ীয় (১৮৫০) পরে অস্িয়ায় ধরা পড়ে বাকুনিনের 
ফাসির হুকুম হয়েছিল। যেহেতু বাকুনিন জাতিতে রুশ, বাকুনিনকে ফাপির 


১২২ ৃ কার্ন মার্কস 


দড়িতে ঝোলানো যাঁয়নি। প্রাশিয়ার সরকাঁর বাকুনিনের হাঁতে-পাঁয়ে চেন' 
বেঁধে অস্রিষ্া সরকারের হাতে অর্পণ করে, কেন না অ্রিয়ায় বাকুনিন অন্যতম: 
ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন। অস্রিক্লাও প্রবলপবাক্রান্ত রুশ সম্াটকে চটাঁতে যায়নি, 
নতুন করে ফাসির শান্তির পরোয়ান1 ঝুলিয়ে চেনবদ্ধ বাঁকুনিনকে জাবের হাঁতে 
প্রত্যর্পণ করা হোল । রাশিয়ায় জেলের ছোট কুটুরিতে দেয়ালের সঙ্গে চেন 
বেঁধে ছমাঁস বাকুনিনকে আটকে রাখা হয়েছিল। তারপর সাঁত বছর বাঁকুনিন 
রাঁশিয়ার বিভিন্ন দুর্গে ও শেষে সাইবেরিয়ায় নিঃসঙ্গ নির্বাসন জীবন যাপন 
করেছেন। ১৮৬১-র কোনো এক মৃতূর্তে বাকুনিন সাঁইবেরিয়া থেকে পালিয়ে 
আসতে সক্ষম হলেন। লগুনে তিন বছর গোঁপনে কাটিয়ে ইতালি ও 
স্ইজারল্যাঁণ্ডে বিপ্লবী প্রচারে নেমে গেলেন। ইতালির শ্রমিক সংঘের 
প্রতিনিধিরূপে বেল কংগ্রেমে যখন বাঁকুনিন এলেন এক রোমা্টিক মোহ 
বাকুনিনকে ঘিরে বয়েছে। 

বেল কংগ্রেসে বাকুনিন এক প্ররোচিক বক্তৃতায় উত্তরাধিকার স্বত্বের' 
বিরোধিতা করলেন। বাকুনিন বললেন, এই উত্তরাধিকার থেকেই সম্পত্তি ও 
বাষ্ট্রের উদ্ভব। উত্তরাধিকার ব্বত্বের বিলোপ সাধন ঘটলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি- 
নির্ভর বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থা! ভেঙে পড়তে বাধ্য । সামাজিক প্রথা থেকে 
উত্তরাধিকাঁর স্বত্বের .বিলোঁপে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও বিলোপ ঘটবে। সমাজ 
বিপ্রবের এট! পূর্ব শর্ত । ূ 

মার্ন বেল কংগ্রেসে যোগ দ্বিতে পারেননি । কিন্তু জেনারেল কাঁউনমিলের 
বক্তব্যের খসড়া ছিল মার্স রচিত। 

আন্তর্জাতিকের সম্পাদক হিসেবে ইকেরিয়াস তা৷ উপস্থাপন করলেন। 
মার্কসের বক্তব্য ছিল যে, বর্তমানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় 
ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তির মতই উত্তরাধিকারের স্বত্ব সমাজ ব্যবস্থার দাঁন__ 
উত্তরাধিকারের ব্বত্ব থেকেই বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থা উদ্ভীত হয়নি । উত্তরাঁ- 
ধিকাঁর থেকে ক্রীতদাস পাওয়ার স্বত্বও ক্রীতদাস প্রথার জন্ম দেয়নি-_. 
ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল বলেই উত্তরাধিকার স্তরে জ্রীতদাস লাভ করা যেত। 
সমাজ থেকে উত্তরাধিকারের স্বত্ব তুলে নিলেই উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত 
মালিকানার আওতা থেকে বেরিয়ে আসবে না। পক্ষান্তরে যদি উত্পাদনের 
ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয় সেটাই হবে উত্তরাধিকার স্বত্ব 


কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল ১২৩, 


বিলোপকরণের তুল্য । বিতর্কের পর কোনো পক্ষই ভোটের ক্ষেত্রে প্রয়ৌজনীয়' 
গরিষ্ঠতা লাভ করেনি। অতএব বাকুনিনের বক্তব্য যেমন গৃহীত হয়নি তেমনি. 
বিরোধী পক্ষও বাকুনিনের প্রভাব খর্ব করতে পারেনি । 

বাকুনিনের প্রভাব বৃদ্ধির সর্বনাশা দিকটি মার্কসের চোঁখ এড়াল না। 
বাকুনিনের কল্পনাশ্রয়ী লক্ষ্য শ্রমিক শ্রেণীর- সংগ্রাম বিশৃঙ্খল করে তুলবে । 
কেন না ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বাকুনিনের অদ্ভুত ধারণা ছিল। 
একটা সর্বক্ষমতা৷ সম্পন্ন কেন্্রীকৃত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বক্তি-ন্বাধীনতা বিশেষ করে ক্ষুণ্ন 
হয়__-প্রুধোর মতই বাকুনিন তা বিশ্বাস করতেন। বাকুনিন বলতেন যতদিন 
বর্তমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম কানন ও প্রতিষ্ঠান জিইয়ে থাকবে' 
ততদিন শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে না। 
অতএব বাঁকুনিনের মতে যে কোনো রকম রাষ্ট ব্যবস্থা, ধর্মীয় সজ্ঘ, চার্চ, ব্যাস্কিং 
প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী কর্ম প্রতিষ্ঠান (০1%1] 561০০ ), সেনা- 
বাহিনী, পুলিশী ব্যবস্থা, ইত্যাকার সামাজিক কর্তৃত্ব ও শাসন ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
খর্ব করে রাখে পক্ষান্তরে শ্রমিক শ্রেণীর নিবঙ্কুশ অধিকারও ক্ষুপ্র করে। রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র কি সাংবিধানিক রাজতন্ত, 
এমনকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও শোষণ ও নিপীড়নের সহায়ক । 

এই সব শাসন ব্যবস্থার অর্থ কোনো বিশেষ বংশ, জাতি বা শ্রেণীর অধিপত্য 
কায়েম হওয়া । যে কোনে ব্যবস্থায় বাষ্্রী পরিচালিত হোক না কেন, তাতে 
তাবৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি . অন্থঙ্ুত হলেও নিবিত্ত শ্রেণীর কাঁছে তা বন্দিশালা 
স্বপ। এমনকি কোনো। কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের চেয়েও 
সর্বনাশা । বাকুনিন পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেছিলেন : যু আা2৮ 6০0 
21001151) 60০ 50906, 10 9110, 15 011০ 05010019569 96500006100 0 617০ 
ডগ 011100101০0: 50965. 8061.0115 71101 90. 60 10 1795 
10768176602 21051951005, 501001:5951010,  9য00101696101 2170. 
100100111926101) 0: 109101110৮৯ 

স্থতরাং সামাজিক বিপ্লব ছাড়া অন্য কোনো! প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে 
শ্রমিক শ্রেণীর যোগদানের উপযোগিতা বাকুনিন মেনে নেননি । সংসদীয় 
নির্বাচনে, সমাঁজসংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাঁপে. কিংবা রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর প্রভাব 
রে বা 


১২৪ কার্ল মার্কস 


বিস্তারে শ্রমিক শ্রেণীর সচেষ্ট হওয়া নিবর্থক | এই ধরনের কাজকর্ম তীর মতে 
শেষ পধন্ত বিপ্লবের বিশ্বামঘাঁতকতীয় পবমিত হয়। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে 
বাঁকুনিন প্রত্যেকটি বিতর্কে বিপ্রবের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন । কিন্তু বিপ্লব বলতে 
বাঁকুনিন ব্রাঙ্কির ধারণাঁতেই আবদ্ধ ছিলেন । বাঁকুনিনের অর্থে বিপ্লব হোল যে 
কোনো রকম চক্রান্তে রা্টরযন্্র উদ্টে দেওয়াঁ। প্রুধোর নৈরাঁজ্যবাঁদী, বিপ্লব- 
চেষ্টায় শক্তি প্রয়োগের স্থান নেই কিন্তু বাঁকুনিন-নৈরাজ্যবাঁদী না শক্তি 
প্রয়োগের সমর্থক । 

বেল কংগ্রেমের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিকে মার্কপীয় চিন্তাধারাঁয় প্রতিদন্দ্ী 
ছিলো প্রধেশাবাঁদ। বেল কংগ্রেসে বাঁকুনিনের নৈরাজ্যবাদ, তৃতীয় চিন্তাধারার 
স্ত্রপাত ঘটালো। মার্কসীয় বিপ্লববাদের আক্রমণের মুখে প্রুধো পন্থীরা 
আন্তর্জাতিকে ক্রমশই ক্ষীণশক্তি হতে শুরু করে__ বেল কংগ্রেসে ভূমির 
সামাজিকীকরণ প্রস্তাবে প্রধেণপন্থীদের চরম পরাজয় ঘটে মার্কসপন্থীদের 
হাঁতে। ফ্রান্স বাঁদ দিলে যুরোপের প্রায় সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা ইংরেজ, 
জার্মান, জার্মানভাষী সুইস, বেলজিয়ান প্রমুখ সমাজতন্বী নেতারা মার্কসীয় 
চিন্তাধারার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন । প্রধোপন্থীদের প্রধান ঘাঁটিতে 
বাকুনিনের প্রবেশ ঘটতে শুরু করে । ইতালি ও স্পেনে বাকুনিনের অসামান্য 
প্রভাব ছিল-_বেল কংগ্রেসেই বাকুনিন দক্ষিণ ফ্রান্সের ও ফরাসী সুইস 
প্রতিনিধিদের দলে টেনে নিতে লক্ষম হন । 


মতবাদের ভ্রিভূজাঁকার লড়াই শুরু হলেও বেল কংগ্রেসে দেখা গেল মারকপ- 


. বাদের চূড়ান্ত জয়লাভ ঘটে গেছে। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক কার্বকলাঁপের 


অমর্থন জুটেছে আর উৎপাদন ব্যবস্থার জাতীয়করণ স্বীকুত হয়েছে কিন্ত এতে 
অবশ্ত মতবাদের লড়াই থেমে থাকেনি । আন্তর্জাতিকের পরবর্তী ইতিহাসে - 


দেখা যাঁবে মার্কসবাঁদ ও নৈরাঁজ্যবাদের লড়াই আরে বিস্তৃততর হয়েছে । 

বেল কংগ্রেসের পর বাকুনিনপন্থীরা আন্তর্জীতিকের জেনারেল কাউনপিলে 
এবং বাইরে মার্কসের সরাসরি বিরোধিতা৷ শুক করেন। 'প্রাশিয়ান রয়্যাল 
সোস্তালিস্ট এই নাঁমের সংগঠন গড়ে বুটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও লাপালীয়দের 
সঙ্গে বাকুনিনপন্থীর। যুক্ত হলেন। অপর দিকে মার্কসের বিরুদ্ধে প্রুধে1- 
মতাবলম্বীরাঁও ছিলেন । প্রধোপন্থীদের সঙ্গে মার্কসের মতাঁদরশশগত বিরোধ 
'বেধে গেল আয়মর্লগ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপার নিয়ে। আইরিশ 


কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল ৫ ১২৫ 


_ জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে মার্ক আন্তর্জাতিকের সমর্থন জানিয়েছিলেন । 
মার্কস দেখেছিলেন আয়র্লগ্ডের জাতীয় আন্দৌলন সাফল্য লাভ করলে কেবল 
বুটিশ ভূম্বামী শ্রেণী ও সামন্ততন্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, সরাসরি ইংরেজ পুজিবাদী- 
দের উপরও আঘাত এসে পড়বে। আয়র্লপ্ডের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
ইতোমধ্যেই ইংরেজ শিল্প মালিকেরা আযর্লগ্ের শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ এনে 
দিয়েছে। আইরিশ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ছুটো পরম্পর বিরোধী দলের জন্ম 
হয়েছে। আয়র্লগ্ডে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মার্ক তীর জাতীয় ও 
গুপনিবেশিক সমস্তা সম্পকিত নীতি সমূহের প্রয়োগের স্থযোগ পেলেন। অবস্ঠ 
ভারত ও চীন সম্পকিত আলোচনায় -এক দশক আগেই এই সব সমস্তাঁর 
সমাধানের ইঙ্গিত মার্ক দিয়ে রেখেছিলেন ৷ জাতীয় বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর 
যোগদান অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়-__ এই মতাদর্শের ভিত্তিতে মার্কসের সঙ্গে প্রুধো- 
পন্থীদের বিরোধ । প্রধো বাদীর! জাতীয় প্রশ্নকে বিবেচনার যোগ্য মনে করেন 
না। অপর পক্ষে মার্কস বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদের ধারণার সংকীর্ণতাও 
দেখিয়েছেন । মার্কসীয় মতে শ্রমিক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ দেশের সমস্ত 
নিপীড়িত শ্রেণীগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ স্থগম করে-_আন্ত- 
তিক ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদ পরবাজ্যলোলুপ হয়ে উঠবে না৷ উপরন্ত দেশ- 
বিদেশের শ্রমিক ও নিপীড়িত শ্রেণীর সঙ্গে অটুট সৌন্রাত্রের বন্ধনে বাঁধা 
থাকবে। ৃ 

ইতোমধ্যে ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ বেধে গেল। মার্কস আন্ত- 
জীতিকের জেনারেল কাউনঘিলে যুদ্ধের চরিত্র বিচার করে তার বক্তব্য 
রাখলেন । জার্মানীর বিরুদ্ধে লুই বৌনাপার্টের এই যুদ্ধকে মার্কস লু্নকারীদের 
যুদ্ধ বলে অভিহিত করলেন। ১৮৫১-র কু-ছ্ে-তাঁয় (০০৪০-৭০-০৪) লুই 
বোনাপার্ট ফ্রান্সের অধিকর্তা হয়ে বসেন। বোনাপার্ট হলেন সম্রাট তৃতীয় 
নেপোলিয়ন। 


প্যারী কমিউন ৃ 
১৮৪৮-ব ব্যর্থ বিপ্রবে ফ্রান্সের ধনতান্ত্রিক শক্তি ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যায়। 
ধনতান্ত্রিক শক্তির বাষ্ুক্ষমতা না| থাকলেও তৃতীয় নেপোলিয়নের শান কালে 
ফ্রান্সের শিল্লোন্নতি ঘটে । বাইনের উপর ফ্রান্সের দখল বিস্তারিত করার জন্ত্ে 
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এনেপোলিয়নের প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তীর পতনের কারণ হয়ে ওঠে। 
নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটলো৷___সম্রাট পলাতক হলেন। 

ফ্রান্সে নতুন সরকার গঠিত হোল-_“গভর্নমেণ্ট অব ন্যাশানাল ডিফেন্স” । 
প্যারিসের শ্রমজীবী শ্রেণী প্যারিস রক্ষার জন্য সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসেন। 
অমিক শ্রেণীর এই অভ্যুত্থানে তথাকথিত জাতীয় প্রতিরোধের সরকার 
আশঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং শ্রমিক শ্রেণীর এই সংগঠন নিরন্ত্র করার কাজে 
তৎপর হয়ে ওঠে। জাতীয় সরকার সংগ্রামী প্রতিরোধকামী জনতার সাহায্য 
নিয়ে হঠাৎ বিশেষ শর্ত সাঁপেক্ষে প্রীশিয়ার কাঁছে আত্মলমর্পণ করে। ভার্সাই 
নগরীতে আর এক নতুন সরকার গঠিত হোল। প্যারিসের সংগ্রামী মানুষের! 
এই সরকারকে মেনে নিতে পারলো! না, ফলে নতুন সরকারের সঙ্গে প্যারিসের 
শ্রমিকদের যুদ্ধ বেধে গেল। শ্রমিকদের সংগ্রামী কমিউন তৈরী হোল প্যারিসে । 
ফ্রান্সের বুজৌয়ারা তখন সবে নতুন সরকারের দখল পেয়েছে। প্রাশিয়ার রাঁজ- 
শক্তির সহায়তায় ফ্রান্সের সরকার প্যারীর শ্রমিক সংগঠনগুলি ভাঙার জন্যে 
এগিয়ে এল। প্যারী কমিউনের বিশ্লেষণ করে মার্ক বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণীর 
অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য রাঁজনৈতিক শক্তির সর্বোত্তম ঘাঁটি হোল কমিউন। 
বিপ্রবের সময়ে কমিউনগুলিই হোল সংগ্রামী মানুষের রাজনৈতিক শক্তির 
উৎস। প্যারী কমিউনের বিশ্লেষণ করে এর ছুর্বল স্থানগুলিও মার্ক 
দেখিয়েছেন 

প্যারিসের শ্রমিকদের এই বিদ্রোহের কাহিনী ইংলগ্ডে পৌছতেই মার্কস 
তৎপর হয়ে উঠলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিক সংগঠনগুলির কেন্দ্রে 
আন্তর্জীতিকের বিভিন্ন দেশের শাখা অফিসে এই বিপ্লবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করে মার্ক শতাধিক পত্র পাঠালেন-__প্রতি পত্রেই ফরাসী বিপ্লবের সমর্থনে 
দেশে দেশে আন্দোলন গড়ার নির্দেশ ছিল । ফরাসী কমিউনার্ডদের চিঠি মারফৎ 
গোপন যোগাযোগ রেখে মার্কন এঙ্গেলসের সহযোগিতায় গোপন নির্দেশ 
পাঠাতে শুরু করলেন কিন্ত সকল সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সু ছিল না__ 
প্যারিস শহর প্রায় অবরুদ্ধ হয়েছিল। এছাড়াও মাক মের পরামর্শ ও নির্দেশ 
উপেক্ষা করার মত শ্রমিক নেতার অভাব ছিল না_কমুউনার্ডদের মধ্যে ব্াঙ্হি 
ও প্রধে1 মতাবলম্বীরাও ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফান্সের শ্রমিকদের এই 
প্রতিরোধ সাফল্যমণ্ডিত হয়। অবশ্য বিদেশী শক্তির সহায়তায় ফ্রান্সের নতুন 


টির অত 
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বাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী বুর্জোয়া! শক্তি কমিউনাভর্দের সকল বিপ্লবী চেষ্টা চুরমার 
কবে দেয়। 

'অষ্টাদশ ক্রমেয়ারে” মার্কস বলেছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের এর পরের ধাঁপটি 
হোল ফান্সের মিলিটারী ও আমলাতত্ত্রের অধিকারে ঘে রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে উঠেছে 
তার হাতব্দল নয়, তার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনই হবে শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য। 
ফ্রান্সের এই ঘটন। মার্কসের ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ ভ্রান্তিহীন প্রমাণ করেছে কেন না 
কমিউনার্ডদের পরাজয়ের পর বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে যে রাষ্ট্র এল তাতে 
শ্রমিক ও অন্তান্ত নিপীড়িত শ্রেণীর প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হোল না । যার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন ছিল কাম্য তার হাতবদল 
হোল। 

অষ্টাদশ ক্রমেয়ারে মার্কস দেখিয়েছেন ফরাসী কৃষকশ্রেণীর বিপ্লববিরোধী 
সক্রিয়তা তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে 
কৃষক সমাজের শ্রেণীগৃত কোনে! লাভ হয়নি কিন্ত সমাজে প্রতিবিপ্রবের 
ক্ষমতা৷ প্রতিচিত হয়েছে। কমিউনের পরাজয়ের কয়েকদিন পরেই মার্কস তার 
“দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স” পুস্তকটি অতি ক্রুত রচনা করে ফেললেন। ফ্রান্সের 
সমকালীন বিপ্লবের নিখু'ত বর্ণনা এই রচনাতে বণিত হয়েছে । বিপ্লবের সময়ে 
কৃষকের সঙ্গে শ্রমিকের সংগ্রামী মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা দ্বেখিয়েছেন। প্যারী 
কমিউনের বিশ্লেষণ দিয়ে মার্কস বলেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থ নৈতিক মুক্তির 
জন্য রাজনৈতিক শক্তির সবৌোত্তম ঘাটি হোল কমিউন। বিপ্লবের সময়ে 
কমিউনগুলিই হবে সংগ্রামী মানুষের রাজনৈতিক শক্তির উৎ্স। মার্কস 
_এদখিয়েছেন যে, প্যারী কমিউনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রথম যথার্থ শ্রমিক রাজ 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে । এর আগের বিপ্লবগুলিতে বাষ্ট্নত্র এক শ্রেণীর 
অধিকার থেকে আরেক শ্রেণার অধিকারে এসেছে কিন্তু কমিউনগুলির লক্ষ্য 
হবে পুরনো বাষ্ট্যন্ত্রকে ভেঙে নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দেওয়া, কেন না পুরনে। 
ব্বাস্ত্িক কাঠামো শ্রমিক ও নিপীড়িত শ্রেণীর পড়নের যন্ত্র মাত্র। কমিউনগুলির 
ৰাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিশদ ভাবে বলতে গিয়ে মার্কস শ্রমিক রাষ্ট্রে 
নিরিত্ত শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার (70150869151 ০1 006 00915681190 ) 
প্রতিষ্ঠার তত্ব বিশদ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এতদিন মা্কসীয় বিশ্লেষণে যা 
তাত্বিক আকারে ইঙ্গিতে বণিত ছিল প্যারী কমিউনের কাধাবলীতে তা প্রত্যক্ষ 


১২৮ কার্ল মাঁকস। 


সামীজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই রচনায় মার্কস আবে! বিশদ কবে দেখিয়েছেন 
যে, কমিউনগুলি কেবল নিবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে চলবে না 
স্বল্নবিত্ত কৃষক ও শহুরে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাও 
কমিউনগুলির মারফৎ হওয়া সম্ভব । 

ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” পুস্তকটি বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের নিকট আত্তর্জাতিকের 
আবেদন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। ফাঁন্সে কমিউনের পতনের পর দেশে 
দেশে মার্কসের রচনা মারফত কখিউনের রাজনৈতিক দর্শন শ্রমিক আন্দোলনে 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । কমিউন সম্পকিত এই প্রচার দেশ বিদেশের সরকার 
স্ৃনজরে দেখেনি__ সরকারগুলির আশঙ্কার কারণ অহেতুক ছিল না। এমনকি, 
আন্তর্জাতিকের মধ্যেও বিভেদের স্থষ্টি হোঁল। বুটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
ওজার (048০7) ও লুক্তাফট্‌ ([.00: ) আন্তর্জীতিকের আবেদন হিসেবে 
প্রচারিত “ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” থেকে তাদের স্বাক্ষর তুলে নিলেন। 

এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসের চরম বিরোধী ছিলেন বাকুনিন- 
পন্থীরা। বাঁকুনিনপন্থীরা শ্রমিক শ্রেণীর বাজনৈতিক পার্টি গঠনের বিরোধী । 
সন্তাসবাদী নৈরাজ্য তীদের আস্থা। লগুনে আন্তর্জীতিকের কনফারেন্সে 
(১৮৭১ ) মার্কস প্যারী কমিউনের প্রসঙ্গ তুলে দেখান যে, প্যারিসে সংগ্রামী 
মানুষদের নেতৃত্ব দেওয়ার মত একটি কেন্দ্রীয় দল থাঁকলে কমিউনগুলির 
পরাজয় অবশ্ঠন্তাবী হয়ে উঠতো না--সংযৌগকা'রী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে 
কমিউনার্ডরা পরাজিত হয়েছেন । কনফাঁবেন্সে শ্রমিক শ্রেণীর ৰাজনৈতিক 
সক্রিয়তা সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়__ ঠিক এই প্রস্তাবটিই বাকুনিনপন্থীদের 
কাম্য ছিল না। 


পঞ্চম কংখ্জেস ই. হেগ শহরে আবত্তর্জীতিকের পরবর্তী কংগ্রেসে (১৮৭২) 
বাকুনিনবাদীদের সঙ্গে বিরোধ চরমে ওঠে। এই কংগ্রেসে মার্কস বাকুনিন- 
বাঁদীদের স্বরূপ উদঘাটন করেন। বাঁকুনিনের অন্থগামীরা সন্ত্াপবাঁদে বিশ্বাসী 
হুলেও সুবিধাবাদী বুটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা কবে 
চলতেন__ধাঁরা কোঁনো রকম সন্ত্রাসবাদী ও নৈরাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপে কোনো। 
দিনও অমর্থন জাঁনাননি। এই কংগ্রেসে বাকুনিনপন্থীর1 বিশেষ সুবিধা! 
করতে পারেনি । আন্তর্জীতিকের এক বিশেষ প্রস্তাবে মারাত্মক বিভেদপন্থী 


কমিউনিস্ট ইণ্টারন্তাশানাল . ১২৯ 


কাধকলাপের জন্য বাকুনিন ও গিলম ( 39811180176 ) আন্তর্জাতিক শ্রমিক 
সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত হলেন । 
হেগ শহরেই আন্তর্জীতিকের শেষ কংগ্রেস বসে । মার্কস ও এঙ্গেলসের 
নেতৃত্ব আন্তর্জাতিককে বিশেষ গৌরবের আসনে বমিয়েছে। সারা বিশ্বের 
শ্রমিক শ্রেণী আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার আট বছরের ইতিহাস এখনও গৌরবের 
সঙ্গে স্মরণ করেন। আন্তর্জীতিকের মারফত্ই মার্কসীয় চিন্তার প্রভাব বিশ্বের 
গণ-আন্দৌলনে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে__মার্কসের রচনা৷ বহুল প্রচারিত হবাঁর 
স্থযোগ পেয়েছে । আন্তর্জীতিকের শেষ পর্যায়ের যথাষথ বিবরণ লেনিনের 
রচনা থেকে পাঁওয়] যাবে: “যু০ আ০]1:21 0৫ 0116911 ০01100690 05 
100109119115% 1010:105, 0102 00100177010 06658669. 10 72015, 0172 
1206156 60100010101 0175 10090155015 139010179] 17702107616 1] 
561009175, 002. 25910175 51560 ০0৫6 59071-650091 1305519., 17191 
৪1017175615 £90290. 0)6 610765 2০০01:966]5 7 07০5 00051560900 
6025. 11766177)96101781  510086101) ;. 065 10091560900 09৮ 00০ 
21001099801) €০0 6176 70917010175 01 61)০ 5090191 1০৮০1016101) 70050 06 
910ড৮৮.৮১ [ও 
প্যারী কমিউনের পর দেশে দেশে আস্তর্জীতিক সংস্থাগুলির প্রতি সরকার 
ও পুলিশের দৃষ্টি প্রথরতর হয়, কোথাও কোথাও নিপীড়নও শুরু হয়। 
বিভেদ্পন্থী কাজে বাকুনিনবাদীরাও তৎপর হয়ে ওঠে। মার্কস দেখলেন 
পরিবন্তিত অবস্থায় আন্তর্জাতিকের পুরনো সংগঠনের মারফণ্ কাজ করা! 
যাবে না। পুরনো সংগঠনটি যথাযথ ভাবে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের 
মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জনপ্রিয়তা বাঁড়িয়ে দিতে পেরেছে__শ্রমিকশ্রেণীর 
এঁক্যব্দ্ধ চেতনার প্রসার ঘটাতে পেরেছে । মার্ক ও এঙ্ষেলসের ধারণায় এই 
মুহূর্তে সবিশেষ প্রয়োজন বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় 
দল গঠনের | প্যারী কমিউনের শিক্ষা থেকে এই দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
প্রাধান্ত পেয়েছে । মাক্শীয় তত্ব এই নব দলের নীতি নির্ধারণে হাতিয়ার হবাঁর 
মত বহুল প্রচার আন্তর্জীতিকের মারফৎ পেয়ে গেছে।- তবু বাকুনিনপন্থীদের 
হাত থেকে বক্ষার জন্য মার্ক আন্তর্জীতিকের জেনারেল কাঁউনসিলের , অফিস 
১. অঅ. ]. 5০05 2: 00115666 জা ০০৪, বা. 24, 2. 86 
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১৩০ কার্ল মাক 


নিউইয়কে স্থানান্তরিত করলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজস্ব শ্রমিক দল গড়ে 
ওঠার জন্য আন্তজীতিকের এঁতিহাঁসিক প্রয়োজনীয়তাঁও ফুরিয়ে আসতে 
থাকে__আন্তজীতিকের গুরুত্ব কমতে থাঁকে। জেনিভায় ১৮৭৩ সাঁলের 
কংগ্রেসে খুব স্বল্প সংখ্যক প্রতিনিধি যোগ দেন। ১৮৭৬ সাঁলে আন্তজর্ণতিক : 
সংগঠনটির মৃত্যু ঘটে । 1) ৃ 


অন্তিম লগ্ন 


আন্তর্জীতিকের জন্য মার্সের পরিশ্রমের শেষ ছিল না। মার্কসের 
ভেঙে পড়া! স্বাস্থ্য ক্রমাগত বিপর্যয়ের দ্রিকে এগিয়ে চলে । প্রতিদিন তের ঘণ্টা 
কাজের মধ্যে কোনো ফাকি ছিল না, ওই অবস্থায় কোনো কোনে সময়ে মার্কস 
রাত জেগেও কাজ করেছেন। আন্তর্জীতিকের আলোচনা সভা, ছোট ছোট 
পুভ্তিক1 (2171)166 ) রচনা, নীতিগত বিতর্কে যোগদান, দেশে-বিদেশে 
বন্ধু ও শিশ্যদের চিঠি লেখা, এসব ছিল নিত্যকার কাজ। এর সঙ্গে ছিল 
ক্যাপিটালের শেষ খণ্ড ছুটির রচন| ও তথ্য সংগ্রহ । চিকিৎসক বন্ধুদের বিশেষ 
অন্কগ্রহে ও যত্তে অটুট মনোবলে মার্কস কাজ করে চলেছেন । বিশ্বের সব দেশের 
সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে মার্মের যোগাযোগ ছিল। অনেকেই সময় 
করে মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনার জন্য আসতেন। কাজের মধ্যে 
এমনই ডুবে থাকতেন যে অনেক সময়ে দুপুরের আহারের কথা৷ মনে পড়তো 
না। ব্রাক কফি আর সিগার এ ছুটি উত্তেজক নেশায় মার্কস কাজ করে 
যেতেন। 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পাঠের মাঝে মাঝে একঘেয়েমি কাটানোর 
জন্যে মার্কস বিভিন্ন দেশের ক্লাসিকাল সাহিত্যে ডুবে যেতেন । কখনো কখনো 
তৎকালীন গণিতের চর্চায়ও মন দিতেন। বিজ্ঞান সম্পকিত অগ্রগতির 
ইতিহাস, রসায়ন, জীব-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহে মন দিতেন, 
এমনকি “ইনফিনিটেপিম্যাল ক্যালকুলাসে'র একটি ছোট আলোচনাও মার্কস 
রচনা করে রেখেছিলেন। এই সময়কার মার্কসের বর্ণনায় পল লাফার্গ 
লিখছেন £ 4715 10917 99 11105 2. 10917-0-55817 11) 016 017067 
50620051580 6০9 1901001) 10)009 27 901)675 ০£ 00০00810,১ 
লাফাগ আরো বলেছেন, মার্কসের ক্যাপিটাল তার তুলনাহীন পাণ্ডিত্যের 
প্রকাশ কিন্ত মাসের সঙ্গে ধারা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন তারা জানেন 
মার্কসের কোনো রচনা, কোনো স্থষ্টিই তার অতি-উক্ুঙ্গ মনীষার ধারে 
কাছে পৌছুতে পারেনি। 
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১৩২ ৃ কার্ল মার্কস 


শেষের দ্রিকে আন্তজীতিকের কা্স্চী প্রায় বন্ধ হয়ে গেলেও শ্রমিকনেতা 
হিসেবে মার্কসের প্রভাব বিশ্বের রাজনীতিতে ক্রমপ্রসারিত ছিল। এই 
প্রভাব দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমতালে বুদ্ধি 
পাচ্ছিল। দেশ বিদেশের শ্রমিক শ্রেণীর নতুন পাঁটিগুলিতে মার্কসের স্থায়ী 
আসন ছিল। বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর দলগঠন সমস্যার ব্যাপারে মাঁ্কসকে 
মাথা ঘামাতে হোঁতি। স্থইজাবল্যাণ্ড, ইতালি, ফ্রান্স, বাঁশিয়া ইত্যাদি দেশে 
শমিক আন্দোলনে এক্যবদ্ধ সংগ্রামের উপাদান আর বাঁকুনিনবাদীদের 
প্রতিরোধ সম্পকিত একটি সাধারণ আলোচনা 'আঁলায়েন্স অব সোসাঁলিস্ট 
ডেমোক্র্যা্ী? পুস্তিকাঁটি মার্কল এক্সেলসের সহযোগে রচনা করলেন। এই 
সময়কার উদীয়মান শ্রমিক আন্দোলনের জর্বপ্রধাঁন সমন্তা_একতা।। কোথাও 
বাকুনিন, কোথাও লাপাল, কোথাও প্রুধেণির অন্ুগামীরা শ্রমিক শ্রেণীর যথার্থ 
সংগ্রামী চেতনায় অনেক বিভেদের স্থষ্টি করেছে। 

জার্মানীতে এঁক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তারে প্রধান বাঁধা ছিল 
লাঁপালীয় মতাদর্শ । এমনকি লাইবনেক্টের মত শ্রমিক নেতাঁও লাসাঁলীয় 
মতানুগামীদের প্রভাব এড়াতে পাঁরেননি। জার্মানীর গোঁথা € 3908 ) 
_ অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর এক এক্যবিধায়ক সম্মেলন অন্ষিত হয় । সেই সম্মেলনে 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্ধস্থচীর উপর লাঁাঁলের প্রভাব পড়ে । মার্কস 
এই কাঁ্ন্ছচীর এক চুড়ান্ত সমালোচিন! করে রচনা করলেন, গুতা [0101 0০5 
০%121-0611010-961901)61 [79101 0:095181001015 (1875 )--গোঁথ। 
কার্ধক্ুচীর সমালোচনা” । মার্সের শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা । মার্কস এই 
রচনায় একাধিক নতুন ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমকালীন সমস্তার উপর 
আলোকপাত করেছেন। অনেক দূর চিন্তা কবে মার্কস সমাজতন্ত্রী আন্দৌলনের 
ভবিত্যৎ কর্মস্থচী এবং সাম্যবাঁদী সমাঁজের মৌল উপাদান নিয়ে আলোচনা 
করেছেন । জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পাটির সুবিধাবাদী নেতৃবুন্দ মার্কপের 
এই বচনা সেদিন গোপন করে রেখেছিলেন । মা্কসের মৃত্যুর পর তাঁর কাঁগজ- 
পত্র থেকে এর কপি উদ্ধার করে এঙ্গেলস ১৮৯১ সালে রচনাটির মুদ্রিত সংস্করণ 
প্রকাঁশে সহায়তা করেন। 

“গোথা প্রোগ্রাম? নামে অভিহিত মূল খসড়া! কাঁর্ধস্থচীতে জার্মান শ্রমিক 
শ্রেণীর মিলিত এক্যবদ্ধ আন্দোলনের পটভূমিক! তৈরী করার চেষ্টা হয়েছিল। 
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ওই মূল কার্যস্থচীর সমালোচনায় মার্কস শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকট] বিষয় 
পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন £ 


ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সমাজতন্ত্র রচনার পথে বাস্তব উপকরণ 
তৈরী করে রাখে । সমাজতান্ত্রিক সমাজে পণ্য এবং উৎপাদনের 
বণ্টন বাবস্থার উপায় ধনতান্ত্রিক উত্পাদন পদ্ধতির কল্যাণে জানা হয়ে 
যায়। 

সাম্যবাদের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ সমাজতন্ত্ব। সমাজতন্ত্র 
বিনিময় ও বণ্টনের লক্ষ্য “1:01 ০৪০1) 2০০011715 6০ 1715 
011165, 60 6৪01) 85009101005 €9 1715 1950901.৮ এই ব্যবস্থা 


_ থেকেই সাম্যবাদী সমাজের দিকে পা বাঁড়ানো সম্ভব হবে। তখন 


সমাঁজের নীতি হবে'“ঢ:০00 ০৪0 ৪.50509191175 060 1015 ৪011165) 60 
92701) ৪০%9৭175 €০ 1015 17290. 

তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনে বহুল প্রচারিত শ্লোগান ছিল £ শ্রমের 
মূল্যের সন্তোষজনক বণ্টন” | মার্ক এই শ্লোগানের বিরোধিতা 
করেছেন। কেন না শ্রমের মুল্য সকল সময়ে প্রচলিত উত্পাদন 
ব্যবস্থার নীতি অন্থ্যায়ী বন্টিত হয়ে থাঁকে। সন্তোষজনক বণ্টনের 
নামে অতি সাধারণ সংস্কারজনিত পরিবর্তন শ্রমজীবী মানুষের 
বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের অন্থুকুলে যাবে না। ঠিক এই স্থত্রেই 
আর একটি জনপ্রিয় ক্লোগানের সমীলোচন! মার্ক করেছেন__ 
“গণতান্ত্রিক মরকারের সহায়তা”। মার্কস বলছেন, তথাকথিত 
গণতান্ত্রিক সরকার গঠন শেষ লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হোল প্রচলিত উৎপাদন 
বাবস্থার বৈপ্লবিক পৰিবর্তন। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত 
হলেই শ্রমজীবী শ্রেণীর সামাজিক ও আত্মিক অবস্থার স্থায়ী পরিবর্তনের 
স্থযোগ ঘটবে। 

আর একটি ব্ছল প্রচারিত ধারণাকে মার্স আঘাত দিয়েছেন। 
মার্ক বলেছেন একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী ব্যতীত অপর সমস্ত শ্রেণীই প্রতি 
ক্রিয়াশীল এই ধরনের বক্তব্য স্থবিধাবাদীদের শ্রোগান। ইতিহাসের 
বিশেষ বিশেষ পধায়ে বা সন্ধিক্ষণে সমস্ত সামাঁজিক শ্রেণীর চরিত্র 
বিচার কর] উচিত। সাঁমীজিক অবস্থা বা পরিবেশে বিশেষ বিশেষ 


৯৩৪ 


কার্ল মার্কস 


সামাজিক শ্রেণীর যখাঁষথ ভূমিকা জানা দরকার। সময় ও ঘটন! 
বিশেষে শ্রমজীবী শ্রেণীকে পুণজিবাঁদী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামতে হয়। 
সেক্ষেত্রে শ্রেণীগুলির স্বার্থের বিভিন্নতা থাকলে সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। ু 

গোথার কার্ষস্ছচীর খসড়ায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ স্থান পেয়েছে__ 
মার্কব এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগ্রাম 
ও এঁক্যের উপর জোর দিয়েছেন । 


৫ মার্কস তৎকালীন প্রচলিত মুক্ত বা্ট্রের € ঢ:০০ 308৮5 ) বিরুদ্ধতা 


করেছেন। মার্কস দেখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের, 
মধ্যবর্তী অবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনশীল অবস্থার উদ্ভব ঘটে । 
এই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন হয়ুষখন নিবিত্ত শ্রেণী 
নিরঙ্কুশ রাষ্ক্ষমতার অধিকারী হয়। গোঁথা কার্ধভ্রমের সমালোচনায় 
সাম্যবাদের শেষ পায়ের বর্ণনা দিয়ে মার্কস বলছেন ঃ “সাম্যবাদের 
উচ্চতর পর্যায়ে মানুষ দৈনিক শ্রম-বিভাজনের একঘেয়েমি থেকে 
মুক্তি পাবে, প্রচলিত সমাজে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে যে ছন্দ 
আছে তাঁও ঘুচবে, সহযোগিতা ও সমবাঁয়ের ভিত্তিতে শ্রমদানের 
ব্যবস্থায় উৎপাদনী প্রথার সর্বব্যাপক উন্নতির মধ্যে বুর্জোয়া ব্যবস্থার 
সম্পূর্ণ অবসান ঘট] সম্ভব__-তখনই সমাজের নতুন শ্লোগান উচ্চারিত 
হবে ২ সাধ্য অন্থসারে শ্রমদান, প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ গ্রহণ? | 


এই রচনায় মার্কস রাষ্ট্র সম্পকিত তার বৈপ্রৰবিক মতাদর্শের শেষ কথ। 


বলেছেন। প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থাজাত পরিস্থিতিতে ইতিহাসের অগ্রগতির 
নিয়মে সাম্যবাদী সমাজের ভবিষ্যৎ কাঠামোর রূপরেখা রচনা করেছেন । 


১৮৭৭ সাল থেকে বোঝা! যেতে লাগলো মার্কমের কর্মশক্তি ফুরিয়ে আসছে। 


মার্কসের জীবনের শেষ পর্যায় কেটেছে লগ্ডনের মেটল্যাণ্ড পার্ক বোডের 
বাড়িতে। মার্কসের কন্যার বড় হয়ে উঠেছেন। ছুই কন্যা! জীবিত। ইলিনর 
ও জেনী। দুজনেই বিবাহিত । মার্কসের বাঁড়িতেই ছুজনের সংসার । ইলিনর 
_মার্কসের সেক্রেটারী রূপে কাজ করেন-_-ততৎ্কাঁলীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের 


॥ 
ঠ 


& 
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নেত্রী। মার্কসের শেষ দিকের প্রিয় সঙ্গী ছিলেন ভিলহেলম লাইবনেক্ট। 
লাইবনেক্ট জার্মান “রাইখস্টাগে*র নির্বাচিত সদস্য । জার্মানীর পাটি-জার্নালের 
সম্পাদক | লাইবনেক্ট মাঝে মাঁঝে লগ্ডনের বাঁড়িতে এসে মার্কসের সঙ্গে 
কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। আরেক জন ছিলেন মার্কসের প্রিয় পাত্র 
এডওয়ার্ড বার্স্টাইন। “সোস্তাঁল ডেমোক্র্যাট? পত্রিকার উপযুক্ত সম্পাদক । 

এক্গেলস, বার্নস্টাইন, মার্ক তিন জনে বসে তখনো পরিকল্পনা করতেন 
“সো্তাল ডেমোক্র্যাটে'র চেয়েও তত্বগত দিক্‌ দিয়ে উন্নততর পত্রিকার 
সম্ভাবনার কথা। কিন্তু ওই আলোচনা পর্যন্তই কাজ এগোনো। নতুন করে 
পত্রিকার জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা মার্কস এঙ্গেলসের ছিল না, বয়সের ভারে 
দুজনেরই কর্মশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে । বিশেষ করে মার্সের। সারা 
জীবন অমানুষিক পরিশ্রম, স্বল্লাহার, রোগভোগ ৫৯ বছর বয়সেই (১৮৭৭) 
মার্কসকে প্রায় অক্ষম করে তোলে । মার্কপের আগেই স্ত্রী জেনী শয্যা নিলেন । 
শেষ শষ্যা। প্রুরিসিতে আক্রান্ত । ওই রুগ্ন অবস্থাতেই জেনী সংসারের কিছু 
কিছু দায়িত্ব পালন করে যেতেন। ইলিনরের স্মৃতিকথা থেকে এই সময়ের 
মার্কস পরিবারের কাহিনী জান যায় £ “সামনের বড় ঘরে মা শুয়ে রয়েছেন, 
পরের ঘরে বয়েছেন পিতৃদেব মের)১। যে দুজন সারা জীবন একক্রে 
কাটিয়েছেন, একজনের কাছে অন্যজন চিরকালই অনিবার্ষভাবে প্রয়োজনীয় 
ছিলেন-_ অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধা ছিলেন__আজ দুজনে একঘরে দিন কাটাতে 
পারেন না। মুর আবার রোগে শয্যাশায়ী। আমি সেদিনের কথা৷ ভুলবো 
না যেদিন তিনি কুগ্রদেহ উপেক্ষা করে মনের অমিত শক্তি সঞ্চয়ে মার ঘরে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন । মনে হোল গুরা ছুজন বুঝি যৌবনের দিনগুলিতে ফিরে 
গেছেন-***২ 

জেনী মার্কস মারা গেলেন ১৮৮১১ ২রা ডিসেম্বর । এর পরে মার্কস আবে 
পনের মাস জীবিত ছিলেন। কিন্তু শেষ আঘাত এলে! প্যারিস শহরে কন্যা 
জেনীর মৃত্যু সংবাদে । অক্ষম মার্কসের বিপর্যস্ত অবস্থা । ডাস ক্যাপিটালের শেষ 
ছু খণ্ডের তখনো ছাপার জন্য কপি তৈরী করে উঠতে পারেননি । শারী- 
বিক ক্ষমতায় তখন তা সম্ভব ছিল না। জীবনের প্রিয়তম সঙ্গী স্থহৃৎ মার্কসের 
১. মার্কস আত্মীয় পরিজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহলে "মুর" নামে পরিচিত ছিলেন। 
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ওই আকুতি দেখেছেন, দেখেছেন জীবনের শেষ দৃশ্ঠটিও। সর্জকে (3০76) 
লেখা এক পত্রে এক্ষেলসের জীবনের বিষপ্তম উক্তিগুলি উদ্ধত আছে : 


“জীবনের শেষ ছটি সপ্তাহের প্রতিদ্দিন বাঁড়ির নিকটতম মোড়ের কাছে এসে 


আমি আশঙ্কায় উদ্বেল হয়ে উঠতুম, হয়তো দেখবো! আজই যবনিকা! টানা 
হয়ে গেছে । গতকাল (১৮৮৩, ১৪ই মার্চ ) দুপুর ২টা বেজে ৩০ মিনিট__ 
এটাই তীকে দেখার সর্বোত্তম সময়_বাঁড়িতে গৌছলুম যখন, দেখি সবার 
চোখে জল। সাত্বনা দেওয়ার অছিলায় কী হয়েছে জিজ্ঞেদ করি। দৃষ্টির 
সামনে সামান্য. বক্তক্ষরণ হতে দেখলুম__কিন্তু পরক্ষণেই অতিদ্রত সব শেষ ।” 
এঙ্গেলস আরো বলছেন, 'মা্গষের সংখ্যা থেকে গুণতিতে একজন কমলো, 
এই একজনই একালের সর্বোত্তম |” 


| 
র্‌ 
£ 
[ 
মা. 
ৰা 


পরিশিষ্টু_১ 
ডাস ক্যাপিটাল 


লমাজপ্রগতির সাধারণ স্যত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই মার্কলীয় অর্থনীতি হদয়ঙ্গম 
করা সম্ভব। সামাজিক ইতিহাস ব্যাখ্যায় মার্কপ দেখিয়েছেন, যে কোনো 
এঁতিহাসিক যুগ সয়কালীন পণ্য-উৎ্পাদন ব্যবস্থার (29096 ০£ 9:9006107) 
দ্বারা মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে মার্ক সাধারণ ভাবে 
উত্পাদন প্রদ্ধতির প্রণঙ্গ তোৌলেননি। মার্ক জোর দিয়েছেন উত্পাদন সম্পর্কের 
উপর-_যার অর্থ, উত্পাদন ব্যরস্থার উপর নির্ভর ক'রে সামাজিক মান্ষ পরস্পরের 
সঙ্গে যে ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে বা সামাজিক আসন লাভ করে। 
যেমন, মধ্যযুগে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে প্রধানতম হোল সামন্ত- 
জমিদার ও ভূমিদাঁসের মধ্যকার সম্পর্ক। প্রাচীন যুগে ছিল প্রভূ ও ক্রীতদাসের 
সম্পর্ক। এই সব পারস্পরিক সম্পক গুলির মধ্যে লক্ষণীয় যে, প্রভুশ্রেণী কেবল 
মাত্র উৎপাদনের যন্ত্র ও তজ্জাত উৎপাদনী পণোর অধিকারী হন না, উৎপাদক 
শ্রেণীটিকেও প্রভুস্রেণীর অস্থাবর সম্পত্তির সামিল হতে হয়। কেবল মাত্র : 
পুঁজিবাদী সমাজেই উৎপাদক শ্রমজীবীর সঙ্গে প্রভু বা পুঁজিপতির পূর্বেকার 
আইনগত বন্ধন ছিন্ন হতে দেখা যায়। 

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক-মালিকের শত্তপাপেক্ষ চুক্তির বন্ধন এসেছে। 
আইনের চোখে শ্রমজীবী মান্ষ মালিকের মতই স্বাধীন, মুক্ত মান্থয। এই 
সমাজে পু'জিপতিকে শ্রমদান বাধ্যতামূলক নয়-_ পুঁজিপতিকে শ্রমজীবী 
দৈহিক শ্রম বিক্রি করে মাত্র। এই শ্রম বিক্রয়ের ব্যবস্থা থেকে উদ্ভত 
সমাজের চেহারা পূর্বেকার সমাজের কাঠামোকে আমূল বদলে দিয়েছে। 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার. এই উপরকার চেহারা দেখে মনে'হতে পারে শ্রমিক- 
মালিকের মধ্যে চুক্তির শর্তসাপেক্ষে সমাজে যে স্বাধীন সম্পর্কের সুচনা হয়েছে 
তার মধ্যে পূেকার মত শোষণের সম্পর্কও বুঝি আর নেই । 

সমাজ বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি থেকেই মার্কপ অর্থনীতিবিদ হিসেবে তার 
সমকালীন বা পূর্বস্থবীদের থেকে ভিন্ন পথ নিয়েছেন। মার্কসের আর্ধিক 
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বিশ্লেষণের মূলে রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভাবজাঁত সামাঁজিক সম্পর্ক ও 
সমকালীন আথিক ব্যবস্থায় বিনিময়ের মাধ্যমে যে চুক্তির বন্ধন তজ্জীত 
ধনোৎ্পাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় যে অসংগতি ও অন্তদ্বন্দ__তাঁরই বিশ্লেষণ । 
অন্যান্য অর্থনীতিবিদ্দের মতই মাক্স পণ্যমূল্য (71০63 ), বিনিময় 
(চ:০0৫78০ ), যূলামীন, (৬৪10০ ) ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনায় এসেছেন 
কিন্তু মার্ক মনে করেন কেবলমাত্র সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কের পটভূমিকায় 
এই সব আর্থনীতিক সংজ্ঞার সম্পূর্ণ মূল্যায়ণ সম্ভব । 


ক্যাপিট্যালের প্রথম খণ্ডে, মার্কস শুরু করেছেন পুঁজিবাদী সমীজে উৎপাদন 
প্রণালীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ দ্রিয়ে। ধনতান্ত্রিক সমাঁজে বাজারে বিক্রয়ার্থ পণ্য- 
দ্রব্যের ছুটি চেহারা! দেখতে পাওয়া যাঁয়। একটিতে তার ব্যাবহারিক মূল্য 
প্রকীশ পায়, অপরটিতে বিনিময় মূল্য । পণ্যের ব্যবহার্য দিক্‌ বা চাহিদা 
পূরণের ক্ষমতা থাকে বলেই পণ্যের একটি বিনিময় মূল্য বাঁ বাঁজাঁর দর থাঁকে । 
অতএব পণ্যব্রব্য ছুটি অবস্থায় প্রকাশমান £ ব্যাবহাঁরিক মূল্য ও বাঁজার দর। 
পণ্যের ব্যাবহাঁরিক মূল্য যাই হোক না কেন, বাজার দর দিয়েই পণ্য যাচাই 
হয়ে থাঁকে, একটি পণ্য দিয়ে অপর পণ্যেরও মূল্য যাচাই করা৷ যেতে পারে, 
যেমন, ধরা যাঁক : 

পাঁচ গজ কাঁপড়-একটি কোট 
এখানে কোট, এই পণ্যন্রব্য দিয়ে পাঁচ গজ কাপড়ের মূল্য বা বাজার দর 
'নিরূপিত হচ্ছে। এই মূল্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কাপড়ের আপেক্ষিক মূল্যের 
(15196%০. ৪10 ) সন্ধান পাঁওয়া যায়। একটি কোট এখাঁনে পাঁচ গজ 
কাপড়ের তুল্য বস্ত। এই ভাবে একাধিক পণ্যবস্ত পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয় 
. হতে পাবে । যেমন, 
৫ গজ কাঁপড়_১ কোট--১০ পাঁউও্ড চা-৪ পাঁউণ্ড কফি। 

অতএব যে কোঁনো পণ্য একাধিক অন্যান্য পখ্যের পরিমাণ দিয়ে বিনিময়- 
যোগ্য হতে পারে, তুলনীয় হতে পাঁরে। এই ভাঁবে যে কোনো! একটি পণ্য 
সারা বিশ্বের পণ্যবস্তর সঙ্গে একটি সামাজিক সম্পর্কে গ্রথিত হয়ে যাঁয়। 

এখানে একটি কোট, পাঁচ গজ কাপড় কিংবা দশ পাঁউও্ড চ1 বা চার পাউও 
কফির সঙ্গে বিনিময়যোগ্য । যখন একটি মাত্র পণ্য বিভিন্ন পণ্যের পরিবর্ত 
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হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন সেই বিশেষ পণ্যটি সকল পণ্যের তুল্য বস্ত হিসেবে, 
্বীরুতি পাবে এবং সেই বিশেষ পণ্যটিকে মুদ্রা বলা যেতে পারে। 

একটি সাধারণ তুল্য বস্ত দিয়ে প্রতিটি পণ্যের বাজার দর স্থিরীকৃত হয়__ 
সেই সাধারণ তুল্য বস্ত অর্থাৎ মুদ্রা মূল্যমানের পরিমাঁপ হিসেবে কাঁজ করে। 
কিন্ত পণ্যের প্রকৃত মূল্য তার উৎপাদনের শ্রম-সময়ের (19০: (006 ) 
মধ্যে নিহিত থাকে । কিন্তু উৎপাদনের শ্রম-সময় দিয়ে পণ্যের বাজার দর, 
যাচাই হয় নাহয় মুদ্রা দিয়ে। স্থতরাং পণ্যের প্রকৃত মূল্য বা মূল্যমান 
(৬৪19৩) যা পণ্যের উত্পাদনের শ্রম-সময় দিয়ে যাচাই হওয়া উচিত, 
ব্যাবহারিক জগতে তা! হয়ে থাঁকে বাজার দরের সাহায্যে, উত্পাদনের শ্রম- 
সময় সেখানে স্বীরূতি পায় না, বাজার দরের জন্য সেখানে স্বীরুতি পায় মুদ্রা । 
দেখা যায় বাজার দরের ওঠা-নামা কম বেশি হলেও পণ্যের অন্তনিহিত বাঁ 
ব্যাবহারিক মূল্য কিন্ত একই থাকে । পক্ষান্তরে বাজার দরের নড়চড় ঘটলেও 
পণ্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের নড়চড় হয় না তাঁর পরিমাণ একই থেকে যায়। 
অতএব ব্যাবহারিক বা অন্তনিহিত মূল্যের বদল না হলেও পণ্যের বাজার দরের 
বদল ঘটতে পারে । পণ্যের বিনিময়ের ব্যাপারে বাজার দব মুদ্রার দ্বারা পরিমিত 
হয় স্থৃতরাঁং মুদ্রা দিয়ে পণ্যের ব্যাবহারিক বা অন্তনিহিত মূল্যের পরিমাপ হয় 
না। এই বক্তব্যের উপরেই মার্কসের শ্রম-মূল্যের তত্ব প্রতিষ্ঠিত। 


মার্কসের মতে, বাজারে পণ্যের বিনিময়ের সরল সংক্ষিপ্ততম রূপ নিম়োক্ত- 
ভাবে প্রকাশযোগ্য £ প-_- ম-_ প অর্থাৎ পণ্য- মুদ্রা পণ্য । 

উৎপাদক তাঁর পণ্যকে বাজারে নিয়ে আপে, মুদ্রার বিনিময়ে করেত! 
পণ্যটি ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিনিময়ের সমগ্র পদ্ধতি এখানে 
সরল ও সংক্ষিপ্ত আকারে এই ভাবে বলা যায় যে, পণ্যটি বিনিময়ের সঠিক 
মুহর্তে ক্রেতার কাছে মৃদ্রায় পরিবত্তিত হয়ে থাকে এবং বিনিময়ের পর নতুন- 
পণ্যটি ভোগ্য বস্ত হিসেবে ব্যাবহাৰিক কাজে বা ক্রেতার ভোগে লাগে। 
সুতরাং বিনিময় ব্যাপারটি আসলে পণ্য থেকে মুদ্রা ও মুদ্রা থেকে পণ্যে 
পরিণতি লাভ করে। 

এই ধরনের বিনিময়ের সারল্য দেখা যায় যখন বিক্রেতা নিজেই উৎপাদক ॥ 
ত্বউৎপাদনের পণ্য কারিগর বা চাষী নিজেই বাঁজারে নিয়ে যায়__নিজেই 


১৪০ ও কার্ণ মার্কস 


পণ্যের প্রাথমিক বিনিময়ের কার্যটি সম্পন্ন করে। কিন্তু ধনতন্ত্রের যুগে বিনিময় 
ব্যাপারটি এত সরল থাঁকে না কারণ ধনতস্ত্রের যুগে কারিগর উৎপাঁদনের 
অধিকারী নয়__কাঁরিগর কেবল উৎপাদনের জন্য শ্রম দিয়েই খালাস । শ্রমের 
বিনিময়ে কিছু মুদ্রা প্রাপ্তি ঘটে শ্রমের মূল্য হিসেবে কিন্তু শ্রমজাত পণ্যের 
মালিক কারিগর হয় না_-উৎপাঁদন যন্ত্র বা পুঁজির যে মালিক তিনিই শ্রমিকের 
শ্রমজাত পণ্যের মালিক। তিনিই উৎপাদিত পণ্যটি বাজারে নিয়ে যান__ 
বিনিময়ে মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক পণ্য বেচে না, বেচে তার শ্রম-- 
সেই শ্রমের পরিমাপ হয় মুদ্রায় । 

ঠিক এই অবস্থায় বিনিময়ের রূপটি বদলে গিয়ে দীড়ায় মুদ্রা-_ পণ্য_ মুদ্রা 
ব। ম-_ প-_ ম', অর্থাৎ পণ্যটি বাজারে আসার আগে পুঁজির মালিক তার 
অর্থ সম্পদ্দ বা মুদ্রা ব্যয় ক'রে পণ্যের উত্পাদন ঘটিয়ে পণ্যের মালিক হিসেবে 
বাজারে বিক্রয়ার্থ পণ্যটি নিয়ে এপে বিনিময়ে বাড়তি মুদ্রী সংগ্রহ করেন। 
এখানে অমীজে বিনিময় ব্যাপারটি মু্রা-_ পণা-_ মুদ্রা বা ম__ পম 
পদ্ধতিতে ঘটে থাঁকে । লক্ষণীয়, ম ও ম' ছুটি আলাদা বস্ত। ধনতান্ত্রিক যুগে 
পণ্যের বদলে যে মুদ্রা পাওয়৷ যাঁয় তার পরিমাণ পণ্য বিনিময়ের আগে 
উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত মুদ্রার চেয়ে বেশি । ম-_- প-_ ম এই ছকের 
মধ্যে ম'১ম, অর্থাৎ ম' পরিমাণে ম-এর চেয়ে অধিক । এই ব্যাপারটির 
আঙ্কিক প্রতিরূপ দীড়াবে, ম'-ম4/ম। ম-এর সঙ্গে বাঁড়তি মুদ্রা ( £ম) 
যুক্ত হয়ে ম'-এর উদ্ভব ঘটে । এই বাড়তি মুদ্রাকে উদ্বৃত্ত মূল্য (915 
৬৪19০ ) বলা চলে। ধনতান্ত্রিক যুগে বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রমাগত উদ্দত্ত 
মূল্যের সংগ্রহ হয়ে থাকে । 

উদ্ত্ত মূল্যের প্রকৃত জনক শ্রমিকের শ্রম। উদ্ব্ত মূল্য পণ্য বিনিময়ের 
মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। ধনতন্ত্রপূর্ব: বিনিময় ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহের 
সম্ভাবনা ছিল না কেন না উৎপাদক নিজেই বিক্রেতার ভূমিকা নেয়-_ধনতান্রিক 
যুগে উৎপাদক শ্রমিক কেবল শ্রমের জোগান দেয়__উৎপাঁদন যন্ত্রের মালিক 
শ্রমিকের শ্রমজাত পণ্যের বিক্রেতা, অতএব পণ্যের উৎপাঁদনজাত মূল্য ও 
বিক্রয় মূল্য এক হয় না। বিক্রয়ের পর দেখা যায় বিক্রয় মূল্য উতপাদনজাত 
মূল্যের চেয়ে বেশী হয়। উত্পাদন যন্ত্রের মালিক শ্রমিককে দেয় মূল্যের চেয়ে 
অধিকতর মূল্যে পণ্যটি হাতছাড়া করে, এ ক্ষেত্রে বাঁড়তি মূল্যের মালিক 


ডাস ক্যাপিটাল ১৪১ 


হোল বিক্রেতা-পু'জিপতি। প্রাকৃ-ধনতান্ত্রিক যুগে বিক্রয় মূল্যের সবটাই ছিল: 
শ্রমিক বা কারিগরের প্রাপ্য। বিক্রয় মূল্য উৎপাদনজাত মূল্যের সমান ছিল । 

ধনতন্ত্রের যুগে পণ্য উৎপাঁদন পদ্ধতি ছুটি চরিত্র নিয়ে আবিভূর্ত হয় : 

১ পুঁজিপতির অধীনে শ্রমিক পণ্যোৎপাদনে নিয়োজিত হয়। 
২ উৎপাদিত পণ্যের মালিক পুঁজিপতি_শ্রমিক নয়। 

ধনতন্ত্ের যুগে পণ্য উৎ্পাঁদনে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক মূলোর (05৩ ৬৪10৩ ) 
জন্ম হয় না, ব্যাবহাঁরিক মূল্যের সঙ্গে বাড়তি বা উদ্ধ্ত মূল্যের জন্ম ঘটে_উদ্্ত 
মূল্যের জন্ম দেওয়া ধনতান্ত্রিক যুগের লক্ষ্যও বটে। 

পণ্য উৎপাদনের জন্য লগ্মীজাত মূলধনের যে অংশ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, 
কাচামাল ও অন্যান্য উৎ্পাদন-সহায়ক ভ্রব্যাদির জন্য নিয়োজিত হয় উৎপাদন 
কারে রত হওয়ার ফলে তার পরিমাণগত কোনো পরিবর্তন হয় না। মার্কস 
মূলধন বা পুঁজির এই অংশকে বলেছেন “অপরিবর্তনীয় মূলধন” ( ০003680 
০88] )। মূলধনের যে অংশ শ্রমিকের মজুরী হিসেবে বায়িত হয় উত্পাদন 
চলাকালীন অবস্থায় তার পরিমাণগত পরিবর্তনও, ঘটে_উৎপাদন শেষে 
দেখা যায় যে সমমূলোর চেয়ে বাঁড়তি মূল্যমানের উদ্ভব ঘটেছে দ্বিতীয়োক্ত 
মূলধনের নিয়োগে । মার্ক একে বলেছেন “পরিবর্তনশীল মূলধন? € ৬৪121 
0801691 )। 

উৎপাদন শেষে সমগ্র আয়ের মধ্যে যে উদ্বত্ত মূল্যমানের উদ্ভব ঘটে তা 
সম্পূর্ণই পরিবর্তনীয় মূলধন-জাত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে কেন না৷ প্রথমোক্ত 
মূলধন ব্যয় একটি স্থায়ী ব্যাপার। স্থতরাঁং উৎপাদ্নজাত আয় বা পণ্যের 
সামগ্রিক মূল্যমান নিম্নোক্তভাবে প্রকাশযোগ্য £ 


মূল্যমান--অপরিবর্তনীয় মৃূলধন+পরিবর্তণীয় মূলধন+উদ্ধত্ত মূল্য বা 
সংক্ষেপে, ম-অ+প+উ। 

সংক্ষেপে অ, প, উ সামগ্রিক মূল্যমানের বিভক্ত অংশ। আসফ্কিক নিয়মে 
উদ্বত্ত মূল্য ও পরিবর্তণীয় মূলধনের অন্গুপাঁত উদ্ধত মূল্যের হারের সমান, অর্থাৎ 


রি উ 
উদ্ধন্ত মূল্যের হরি 


১৪২ কার্ন মার্কস 


দেখা যাচ্ছে যে, উত্পাদিত পণ্যের সমগ্র মূল্যমান মূলধন ও 
শ্রমিকের শ্রমে প্রস্তত হয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় মূলধন ও শ্রমিকের শ্রম 
সমার্থক। শ্রমিকের শ্রম নিয়োগে পরিবর্তনীয় মূলধনেই উদ্ত্ত মূল্যের উদ্ভব 
ঘটে। কিন্তু পরিবর্তনীয় মূলধন জাত পণ্যের অংশভাগের সবটাই শ্রমিকের 
দখলে আসে না, কিছু অংশ উৎপাদন যন্ত্রের মালিক দখল করে নেয়। যে 
অংশটি শ্রমিক পায় সেটা তার বেঁচে থাকার মত মজুরী-_তার অস্তিত্ব বজায় 
রাখার মত আয়। শ্রমিকের সমগ্র কার্যকীলের যে ভগ্নাংশটুকু ব্যয় করলে 
ওই অস্তিত্ব বজায় রাখার মত মজুরী জোটে সেই সময়কে শ্রমিকের একান্ত 
প্রয়োজনীয় সময়” বূল। হয়-_সেই সময়ের শ্রমটুকুকে প্রয়োজনীয় শ্রম” বলা 
হয়__বাঁকী সময়ের অংশ ও শ্রমের অংশ মালিকের ভোগে লাগে বাকী 
সময়ে ও শ্রমে পণ্যোৎপাঁদনে উদ্বত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে । এই অংশের সময় ও 
শ্রমকে উদ্ধত্ত শ্রম-সময়” (১000105 ],8190901-0611006 ) ও 'উ্ত্ত শ্রম” 
( জা] [52900 ) বলা চলে। উদ্দত্ত 'শ্রম-সময়” ও প্রয়োজনীয় শ্রম- 
সময়'-এর যোগে শ্রমিকের সম্পূর্ণ 'শ্রম-সময়”টি পাওয়া যাবে। 

ডিদ্বত্ত শ্রম-সময়জাত মূল্যমানের” € ৬৪15০ £০721:250 105 581:9109 
19100001705 01: 9010105 5৪106) অংশ ব। উদ্ত্ত মূল্যমান থেকে শ্রমিককে 
বঞ্চিত করাই হোল শ্রমিক শোঁষণ। উপরিউক্ত নিয়মে উদ্ব-স্ত মূল্যের হার-ই 
(উ/প) শ্রমিক শোঁবণের মাত্রার (98:5০ ০৫ 190০]: 62019169610) ) 
নির্দেশক । উদ্বত্ত মূল্যের হার থেকে শ্রমিক শোষণের মাত্রা! নি্নোক্ত উপায়ে 
বুঝানো যাবে : 


উদ্বত্ত মূল্য 
উদছত মুল্যের হার কি ৯ ১১ 
নি প্‌... পরিবর্তনীয় মূলধন 
নু উদ্ব-ত্ত মূল্য রা অরম-মূল্য 
প্রয়োজনীয় শ্রম দেয় শ্রম-মূল্য 


উপরিউক্ত অন্পাঁতের অদেয় শ্রম-যূল্য বা অদেয় মজুরী পরিমাণে যত 
বাড়বে, শ্রমিক শোষণের মাত্রাও তত বাঁড়বে। স্থৃতরাঁং উক্ত অন্থপাত দিয়েই 
শ্রমিক শোষণের মাত্রীর পরিমাপ পাওয়া যাবে। 
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ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের নিয়মই হোল উদ্দ্ত শ্রম-সময়টুকু বাড়িয়ে নেওয়া। 
উদ্দত্ত শ্রম-সময়জাত মূল্যমানের বা উদ্ত্ত মূল্যের অংশ ধনতান্ত্রিক যুগে নতুন 
ষ্লধন হিসেবে পরিগণিত হয় । উদ্্ত মূলোর সঞ্চয় থেকে নতুন মূলধনের 
সঞ্চয় গড়ে ওঠে। এই নতুন মূলধন পুনকু্পাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। 
সুতরাং সঞ্চিত মূলধন থেকে ক্রমাগত নতুন মূলধনের উদ্ভব ঘটে-_ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতির এটাই নিয়ম। নতুন মূলধনের যোগান ক্রমাগত উৎপাদনের কাঁজে 
ব্যবহৃত হয়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা তথা ধনতান্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে 
জীইয়ে রাখে । 

উদ্বত্ত মূল্যের সঞ্চয় থেকে নতুন মূলধন ও নতুন মূলধন পুনকুৎ্পাদনে 
: ব্যবস্থত হয়ে আরো উদ্বস্ত মূল্য তথা আরো মূলধনের সমাবেশ ঘটাতে থাকে । 
এই ভাবে ক্রমাগত মূলধনের সঞ্চয় ও উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে -ধনতান্ত্রিক যুগে 
শোষিত মানুষের সংখ্যা ও শোবণের মাত্রা ছুই-ই বাড়তে থাকে । 


চ 


ক্যাপিটালের ২য় খণ্ডের উপনাম £ “পুজির সঞ্চালন প্রক্রিয়া” (7০ 
[90955 ০1 017:09196107) ০6 08109] )। এ ক্ষেত্রে মার্কস ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতিতে পুঁজির গতিবিধি, যথা, পুঁজির চক্রবত্গতি বা আবর্তন, নিয়োজিত 
পুঁজির পণ্যে রূপান্তর ও পরিশেষে বাঁজার-পদ্ধিতির (03911566 70201793199) 
মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থায় বিভিন্ন পণের উৎপাদন ও মূল্যমানের মধ্যেকার 
ভারসাম্যের অবস্থায় সরল পুনরুৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন ইত্যাদি বিস্তারিত 
ভাঁবে আলোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক সংকটের প্রশ্নও দ্বিতীয় খণ্ডে 
আলোচিত। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থায়িত্ব নেই। ভারসাম্যের অবস্থা থেকে 
তার নিয়মিত বিচ্যুতি, কেন না ক্রমাগত উদ্বৃত্ত মূল্য আকধণের পরিণামে এক 
সময়ে উৎপাদনী ব্যবস্থাকে সাধ্যমত ক্রিয়াশীল রাখা যায় না, তখনই অথনৈতিক 
মংকটের অবস্থা দেখা দেয়। 


মার্কস দেখিয়েছেন, মূলধনের চক্রাবর্তন তিনটি স্তরে সম্পূর্ণ হয়। 


প্রথম স্তর $ পু'জির মালিক ক্রেতা হিসেবে বাজারে আবিভূতি হন। 
উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কাচামাল ও শ্রমিকের শ্রম ক্রয়ের কারণে তার পুঁজি বা 


১৪৪ কার্ল মার্ক 


মূলধন নিয়োজিত হয়। এই ভাবে মূলধন বা নগদ মুদ্রা উৎপাদনের প্রথম 
স্তরে প্রবেশ করে। 


দ্বিতীয় স্তর 3 এই স্তরে নিয়োজিত মূলধন পণ্যোৎপাঁদন প্রক্রিয়ার মধ্যে 
নিহিত হয়ে যাঁয়, ফলে যে উত্পাদিত পণ্যের উদ্ভব হয় তা! নিয়োজিত উপাদান 
গুলিকে দেয় মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য বহন করে। 


তৃতীর স্তর ৪ উত্পাদিত পণ্য নিয়ে পু'জির মালিক এই বাঁরে বিক্রেতা 
হিশেবে বাঁজীরে আবিভূর্ত হন। পণ্যকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করেন। মূলধনের 
প্রথম চক্রাবর্তন এই স্তরে সম্পূর্ণ হয় । ফলে এই স্তরে প্রথম স্তরের নিয়োজিত 
মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত আয় সংগৃহীত হয়। 


তিনটি স্তর পরিক্রমা করে মুদ্রা- পণ্য- মুদ্রা এই ধরনের প্রথম চক্রাবর্তন 
সমাপ্ত হয়। পরের আবর্তন আস্ত হয় প্রথম.পরিক্রমা শেষে অতিরিক্ত মূলধনী 
সম্পদ নিয়ে। শুরু হয় পুনরুৎপাঁদনের । এই ভাবে ক্রমান্বয়ে মূলধনী সম্পদ 
লগ্মীক্ৃত হতে থাকে । 

উৎপাদনী বিনিময়ের সংক্ষিুতম প্রণালী হোল ম- প-৯ আম (ম+১ম) 
অর্থাৎ, ম-এবর চেয়ে পরিমীণে বেশী হবে ম“| এই পদ্ধতির প্রভাবে নিয়োজিত 
মূলধনের প্রয়োগে অতিরিক্ত মূলধন সংগৃহীত হয়। যে ব্যবস্থায় এই পদ্ধতির 
সাহায্যে অতিরিক্ত সম্পদের জন্ম ঘটে তা হোল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা! । 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজির সঞ্চালনের (০17:518608 ০৫ ০8151) 
. ফলে ওই সম্প্দ আহত হয়। 

পু জির মালিক বাজারে প্রবেশ করে মূলধন ছুভাঁগে ব্যয় করে। প্রথম 
ভাগে উৎপাদ্নী যন্ত্রপাতি ও কীচামাঁল, দ্বিতীয় ভাগে শ্রমিক মজুরী । 
ম-প-৯ম' এই আবর্তনের গোড়ার দিক যথা ম-৯প, অর্থাৎ মূলধনের পণ্যে 
রূপান্তরের প্রথম ধাপে ধনতান্্রিক পদ্ধতি নিশ্নলিখিত সংক্ষিপ্ত আকারে 
প্রকাশযোগ্য : 


ডাস ক্যাপিটাল | ১৪৫ 
চি বেতন 


ম-৯প 


গন ব্যয় 


উপরিউক্ত ছক থেকে জানানে৷ হচ্ছে যে, পণ্য প্রস্ততির সময়ে শিল্প- 
মালিককে প্রধানত ছুটি ভাগে খরচ করতে হয় শ্রমিক বেতন ও যন্ত্রপাতির 
দরুন ব্যয়। যন্ত্রপাতির দরুন ব্যয়কে মূলধনী ব্যয় বলা হয়। 

উপরিউক্ত ছকটি থেকে ছুটি ঘটনা বুঝে নিতে হবে : 

১. উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানে মূলধনী অর্থের রূপান্তর, মূলধনী ব্যয় 
ও মজুরী ব্যয়_-এটি মূলধনী অর্থের গুণগত পরিবর্তন । 

২ উপাদান সমূহের পরিমাণগত সম্পর্ক অর্থাৎ মূলধনী ও মজুরী ব্যয়ের 
মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষাকারী সম্পর্কও প্রকাশ পায় ওই ছক থেকে । 

এই অবস্থায় উৎপাঁদনের বিভিন্ন “উপাদানের সমাবেশ এমন ভাবে হয় যাতে 
উত্পাদন শেষে নিয়োজিত মূলধনের চেয়েও বেশী সম্পদের জন্ম হতে পারে। 
উৎপাদ্নী মূলধন সমপরিমাণ মূল্য ও তৎসহ উদ্বত্ত মূল্যের জন্ম দিতে সক্ষম 
হবে। 

এই অবস্থায় পণ্য উৎপাদনের কারণে মূলধনের যথাযথ সমাবেশ হতে দেখা 
যায়কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় উৎপাদনী মূলধনের সন্রিয়তার আরম্ত অর্থাৎ পণ্য 
উৎপাঁদনের শুরু। দ্বিতীয় অবস্থায় মূলধনী ব্যয় ও মজুরী ব্যয় শ্রমসাধ্য 
প্রক্রিয়ায় (8১০৩: 7:০০০53) উদ্বস্ত মূল্য সহ পণ্যের জন্ম দান করে। দ্বিতীয় 
অবস্থার শেষে উৎ্পাদনী মূল্য পণ্যমূল্যে পরিণত হতে থাকে । 

তৃতীয় অবস্থার উদ্ভব ঘটে যখন উৎপাদিত পণ্যের নিহিত মূল্য মুদ্রায় 
পরিণত করা হয়। উৎপাদনী মূল্যের পণ্যমূল্যে রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়, সংক্ষেপে 
এটি মূলধনের চক্রাবর্তনৈর শেষ অংশ প-_৯্ম-এর পর্যায়। মূল্যান্থযায়ী 
পণ্যকে নগদ টাকায় পরিণত করা৷ হয়। 

মার্কসীয় মতে এখানেই “সাঁকিট অব ক্যাপিটাল" বা মূলধনের উৎ্পাদনী 
পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়। এই পরিক্রম! পরিষ্ষার তিনটি স্তরে বিভক্ত । প্রথম 


স্তরে সঞ্চিত সম্পদের উৎপাদনী মূলধনে রূপান্তর ( :21956010096107. ০ 
১৩০ 
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80108] ৬৪1৩ )। দ্বিতীয় স্তরে উৎপাঁদনী মূলধনের পণ্যে রূপান্তর । 
তৃতীয় স্তরে পণ্যের নগদ মুদ্রায় পরিণতি । 


সরল পুনরুৎপীদন 


পণ্যমূল্যকে মূলধনী ব্যয়, মজুরী ব্যয় ও উদ্ত্ত মূল্যে বিভাজন করে 
মার্ক ধনতন্ত্রের প্রাথমিক উৎপাদন ব্যবস্থার সবলতম কাঠামো রচনা করে : 
দেখিয়েছেন। কিন্তু চলিত সমাজ ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিক 
ব্যবস্থার ছকও মার্ক সবল পুনরুৎ্পাদনের আস্কিক নিয়মে দেখাতে অক্ষম 
হয়েছেন। ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডে সরল পুনরৎ্পাদনের বিশ্লেষণ আধুনিক 
অর্থনীতির এক দিগন্ত উন্মোচনকারী অধ্যায় সরল পুনরুৎপাঁদনের 
তত্ব অনুযায়ী সমীজের সমগ্র উৎপাদন ছুটি প্রধান বিভাঁগে ভাগ করা যায় : 

বিভাগ-__া: উৎপাদনী পণ্য অর্থাৎ উৎপাদনের যন্ত্র সমূহ বা যূলধনী 

পণ্যের উৎপাদন । 

বিভাগ: ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন । 

দুটি বিভাগের যথাযথ আনুপাতিক উৎপাদন সমাজের সমগ্র অর্থনীতির 
প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রচনা করে। 

আবার উপরিউক্ত প্রতি বিভাগের পণ্যোৎপাঁদনের পূর্বে দুটো করে অংশ 
থাকে : ? 

ক অপরিবর্তনীয় মূলধন (অ)। 
খ পরিবর্তনীয় মূলধন (প)। র্ 

কিন্তু উৎপাদনের পর পণ্যমূল্যকে তিনটি উপাদানে বিভক্ত করা যাঁয়। 
উপরিউক্ত ছুটি উপাদানের (ক ও খ-এর.) সঙ্গে আর একটি বাঁড়তি উপাদান 
যুক্ত হয়। উপাদান তিনটি নিচে বিবৃত হোল। 

১. স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় মূলধন ( অ), যা উৎপাঁদনী পদ্ধতির মারফৎ 

পণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় । 

২ পরিবর্তনীয় মূলধন ( প ), যা আমলে পণ্যোৎ্পাঁদনের মজুরী ব্যয় । 

৩. উৎপাঁদনী পদ্ধতির স্থষ্ট উদ্ধৃত্ত মূল্য (উ )। 

উপরিউক্ত উপাদান তিনটি নিয়ে মা্কসীয় পণ্যযূল্যের সংক্ষেপিত গাঁণিতিক 
রূপ: অ+প+উ--ম। ম অর্থে পণ্য মূল্য। 


ভাস ক্যাপিটাল | ১৪৭ 


সরল উৎপাদনের মত মরল পুনরুৎপাঁদনের ভারসাঁম্যেরও দুটি শর্ত, যথা, 
মূলধনী পণ্যের উত্পাদন ও ভোগ্য পণ্যের উত্পাদন। চলিত সমাজ 
ব্যবস্থায় মূলধনী পণ্য ও ভোগ্য পণ্যের ভারসাম্যাবস্থা গাণিতিক নিয়মে 
দেখানো যায়। | 

সরল পুনরুৎ্পাদন জাত ভারসাম্যের প্রথম বিভাগে মূলধনী পণ্যের 
. উৎপাদ্ন। দ্বিতীয় বিভাগে ভোগ্য পণ্যের । এই ছুই বিভাগকে তিনটি করে 
উপাদানে বিভক্ত করে দেখানো৷ যেতে পারে নিম্নোক্ত ছকে । 


॥ সরল পুনরুৎ্পাদনের ছক ॥ 


উৎপাদনী | অপরিবর্তনীয় , | পরিবর্তনশীল মূলধন | উদ্ধত মূল্য 
বিভাগ মূলধন -[ বা মজুরী ব্যয় 11811 
টা মূলধনী ৪০০০ ( অ) ১০০০ (প) | ১৩০০ (উ) 
পণ্য 
- ভোগ্য ২০০০ (অ) ৫০০ (প) ৫০০ (উ) 
0111 


উপরিউক্ত লারির দ্বিতীয় বিভাগের (]) ৫০০ (প) ও ৫০০ (উ) 

যথাক্রমে মজুরী ব্যয়,ও পুঁজিপতির উদ্ধত্ত মূল্য শেষ পর্যন্ত সমাজে পণাক্রয়ে 
ভোগের জন্ত ব্যয়িত হয়' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ।  অন্রূপ ভাবে, প্রথম: 
বিভাগের ([) ১০০০ (প) ও ১০০০ (উ)পণ্যের বাঁজারেই বায়িত হয়। 
মূলধনী পণ্য বিভাগের ১০০০ ( প) ও'১০০০ (উ) ভোগ্যপণা ক্রয়ের জন্ত 
ব্যয়িত হলে এদের সমষ্টি ২০০০ (প+উ) শেষ পর্যন্ত ভোগ্যপণ্য বিভাগের 
অপরিবর্তনীয় মূলধনে [২০০০ (অ)] রূপান্তরিত হতে পারে.। এই ভাবে 
প্রথম বিভাগের ভোগ জনিত ব্যয় দ্বিতীয় বিভাগের পুনরুৎপাঁদনের কাঁজে 
নিয়োজিত হতে পারে । পুনরুৎ্পাঁদনের অতি সরল আঙ্কিক ভিত্তিতে দেখানো 
চলে যে, প্রথম বিভাগের শেষ ছুটি উপাদানের সমাঁবেশ (প+উ) দ্বিতীক্ব 
বিভাগের (অ)-এর সমান হতে পারে। 

উপরিউক্ত অতি সরল আস্কিক নিয়মে দেখানো যায় যে, চলিত অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থায় পণ্যমৃল্য, মজুরী, মূলধন ইত্যাদি উপাদানের মধ্যে তথাকথিত 


॥ 


১৪৮ কার্ল মার্কম 


ভারসাম্য কেমন ভাঁবে রচিত হয়। অমগ্র উৎপাদনী ব্যবস্থায় মূলধনী পণ্য ও 
ভোগ্যপণোর যথাযথ আন্রপাঁতিক উৎপাদন ক্রমীন্বয়ে পুনরুৎপাঁদন ব্যবস্থাকে : 
চালু ক'রে ধনতান্ত্রিক আধিক ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখে । 

লগ্নী, পুনর্লম্নী ও ক্রমাগত উতৎপাঁদন জাঁত পণ্যের সরবরাহ ও বাঁজাবের 
সক্রিয়তা অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় চিরকাল শৃঙ্খল! বজায় রাখতে পাঁরে না। ধন- 
তান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্যের বাজার দর ও বিনিময় ব্যবস্থা-জীত 
জটিল অবস্থায় মারাত্মক স্ববিরোধ দেখা দেয় । এই অন্তনিহিত বিরোধের জন্য 
পুঁজিবাদ মানব সমীজে কোনে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না। ভাঁরসাম্যের 
অবস্থা থেকে তার বিচ্যুত হবার একাধিক কারণ ঘটে__ এর মধ্যে প্রধানতম 
হোল, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই উদ্ত্ত মূল্য আহবণে সচেষ্ট 
থাঁকাঁর দরুন এমন অবস্থার স্থষ্টি হয় যখন কোনো প্রকাঁরেই আর্ধিকব্যবস্থ! থেকে 
যা সংগ্রহ করা চলে না, সেই উদ্বস্ত মূল্য সেই অবস্থাতেও পুঁজির মালিক: 
সংগ্রহ করে থাকেন । ফলে পণ্যোৎ্পাঁদন ও বিনিময়ের মধ্যে অভাঁবিত সংকট 
দেখা দেয় । এই বক্তব্যের বিশ্লেষণে মার্কসীয় অর্থনীতির “সংকট তত্ব” প্রতিঠিত । 


৩ 


ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডের উপনাম £ ধনতান্ত্িক উৎপাদন ব্যবস্থার 
সামগ্রিক চিত্র”(0:16 0:090693 ০0:£ ০8191691156 01090000010 25 ৪. সা1)019)। 
এখানে প্রসঙ্গত মার্কস বিশেষ বিশেষ মূল্যমানের প্রশ্ন, পুঁজির মুনাফার হার ও 
উদ্ধত্ত মূল্যের বিভাজন থেকে প্রাপ্ত মুনীফাঁর কথা এনেছেন । পণ্যের উৎপাদনী 
যূল্যের প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং স্ুদ্দ ও খাঁজনীর প্রশ্নে আগের দুখণ্ডের আলোচনা 
থেকে আরো বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় এসেছেন । 


মাস দেখিয়েছেন, পণ্যোৎ্পাদনে পুঁজির মালিকের ব্যয়ের পরিমাণ ও 
পণ্যের যথার্থ উৎপাদন ব্যয় সমান নয়। পণ্যোৎ্পাদনে পুঁজির মালিকের ব্যয় 
আসলে উৎপার্দনী যন্ত্র কীচামাল এবং শ্রমিক-মজুরী বাবদ ব্যয়। কিন্ত 
পণ্যোৎ্পাদনের জন্য প্রকৃত আথিক পরিমাণ উপরের তিনটি ব্যয়ের যৌগফলের 
থেকেও বেশি। অর্থাৎ পণ্যের আসল যা উৎপাঁদনী ব্যয় পুঁজির মালিককে 
তাঁর চেয়ে কম খরচ করতে হয়, কেন না শ্রমিক মজুরীর একটি অংশ মালিকের 


॥ 


ভাঁদ ক্যাপিটাল ১৪৯ 


অদেয় থাকে, যে অংশটি আসলে পণ্যের উদ্ব-্ত মূল্যের সমান, নয় তো অংশ 
বিশেষ। পণ্যের উৎপাদনে শ্রমিকের শ্রম যতটা ব্যয়িত হয় পণ্যের বিনিময় 


. মারফৎ্ যে বাজার দরের (2091152% [11০6 ) উদ্ভব ঘটে তা দিয়ে শ্রমিকের 


যথাযথ প্রাপ্য শ্রমিকের ভাগ্যে জোটে না, অথচ পণ্যের উৎপাদনের কাঁরণে যে 
ব্যয় হয় বাজার দরের সঙ্গে তার প্রতেদ থাকে । বাজার দর তার চেয়ে বেশি 
হয়। উত্পাদনী যন্ত্র, কাচামাল ও শ্রমিক মজুরী এই তিন বিষয়ের সমগ্টিগত 
ব্যয়ের চেয়ে পণ্যের বাজার দর বেশি । স্থতরাঁং পণ্যের উৎপাদন জনিত ব্যয়ের 
থেকে বাজার দরে যে অংশ বাড়তি থাকে তাই হোল পণ্যের উদ্্ত মূল্য । 

সংক্ষেপে উ, যাকে আমরা উদ্ধত্ত মূল্য বলছি, তা আসলে পরিবর্তনশীল 
মূলধনের বর্ধিতাংশ। পরিবর্তনশীল মূলধনের মধ্যে রয়েছে শ্রমিকের শ্রমমূল্য। 
উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে সমস্ত উৎপাদনী উপাদান যথাযথ মূল্য সহ প্রবিষ্ট 
থাকে কিন্তু পণ্যের বিনিময় মারফৎ উপাদীনগুলির জন্য মোট ব্যয়িত মূল্যের 
চেয়ে বেশি আয় সংগৃহীত হয়। এই বর্ধিত আয়ের কারণ হিসেবে নিশ্চিত 
করে ব্লা যাবে যে, এই বধিত আয়ের অষ্টা শ্রমিকের শ্রম যা উত্পাদনের 
অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয় বলেই পণ্যের উৎপাদন ঘটে । উৎপাঁদনী 
পদ্ধতির মধ্যে শ্রমজীবীর সঠিক শ্রম নিহিত হলেও শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন 
হয় না, ফলে বাজার দরের কারণে যে আয় হয় শ্রমিক বেতন বা পরিবর্তনশীল 
মূলধনের থেকেও তা বেশি হয়। সেই বাঁড়তি অংশ থেকেই মুনাফা 
জন্ম নেয়। 

ধনতান্ত্রিক. উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের পরিণতি ম-৯প-৯ মণ এই 
পদ্ধতিতে প্রকাশ পায় বলে বলা চলে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজের মৃল্যমান 
ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে-_যেহেতু ম এর চেয়ে ম পরিমাণে বেশি। এইভাবে 
ক্রমাগত উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ বেড়ে চলে। 

পরিবর্তনশীল মূলধনের তুলনায় উদ্ধত্ত মূল্যের পরিমাপ বা উদ্বৃত্ত মূল্য ও 
পরিবর্তনশীল মূলধনের অনুপাত, যথা উ/প এই আঙ্কিক সংখ্যাকে উদ্ত্ব 
যূল্যের হার” বল! চলে। ভাঁষান্তরে, “শোষণের হার? । 

আবার সমগ্র মূলধনের তুলনায় উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাপ বা উদ্ত্ত মূল্য ও 
সমগ্র মূলধনের অনুপাত যথা উ/( অ+প)-_-এই আঙ্ষিক সংখ্যা “মুনাফার 
হার" হিসেবে পরিগণিত হবে । 


১৫৩ ূ কার্ল মাঁকস 


এর পরেই মার্কস সমগ্র উৎপাঁদনী ব্যবস্থায় মুনাফা-হাঁরের সমতা বা গড়” 
(৪০126০17869. 0 0109 )-এর প্রসঙ্গে এসেছেন। মার্কস দেখিয়েছেন 
যে, উত্পাঁদনী ব্যবস্থায় ক্রমাগত প্রতিযোগিত! বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পণ্য 
উৎপাদনের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় অর্থাৎ এক পণ্যোৎপাঁদন থেকে অন্য 
পণ্যোৎ্পাঁদনে পুঁজির পুনর্টন ঘটে । উৎপাদনী ব্যবস্থায় কোথাও দেখা যায় 
যে, পণ্যের প্রকৃত মূল্যের (৬৪]ম০) চেয়ে বেশি মূল্যে অর্থাৎ অধিক বাজার 
দরে (716০ ), কোথাও বা কম মূল্যে পণ্য বিক্রীত হচ্ছে । এর ফলে বিভিন্ন 
পণ্যের উত্পাঁদনে মুনাফা-হাবের তারতম্য ঘটে কিন্তু অধিক মুনাঁফা-হাঁরের 
আকর্ষণ বা মুনাঁফাঁর বদলে ক্ষতির আশঙ্কা পণ্যোৎপাঁদনের বিভিন্ন শীখাঁয় 
ক্রমাগত পু'জির পুনর্বন্টন ঘটায় । ফলে, উৎপাঁদনী ব্যবস্থা ক্রমশই মুনাফা-হারের 
সমতার দিকে এগিয়ে চলে । 

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকেই মার্কস পণ্যের “উৎ্পাদনী মূল্যের” প্রসঙ্গে 
এসেছেন। মার্ক দেখিয়েছেন যে, পণ্যের উৎপাদনী মূল্য আলে তিনটি 
উপাদানের যোগফল £ ১. অপরিবর্তনীয় মূলধন, ২. পরিবর্তনশীল মূলধন, 
৩. গড় মুনাফা । পণ্যের বাঁজার দর ও প্রকৃত উৎপাদনী মুল্যের মধ্যে ষে 
ফাঁরাঁক থাঁকে তাঁর কারণ হোল চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে অসমতা। 

_ পণ্যের প্রক্কত উৎপাদনী মূল্য ও পুঁজিপতির বায়িত উৎপাদনী মূল্য, দুয়ের 
মধ্যে ফারাঁক থাঁকে। পুজিপতির ব্যয়িত উৎপাঁদনী মূল্যে শ্রমমূল্য যা ধরা 
হয় তা প্রকৃত শ্রমমূল্য নয়। প্রকৃত শ্রমমূল্যের অংশ ভাগ। শ্রমিকের প্রকৃত: : 
শরমমূল্য দেওয়া হলে পুঁজিপতির উৎ্পাঁদনী ব্যয় বেড়ে যায় এবং ওই উৎপাদনী 
ব্যয় আসলে পণ্যমূল্যের সমান হয়ে ঘাঁয়। পণ্যের বাজার দর ও পণ্যমূল্য সমান 
নাও হতে পারে। তাঁর কারিণ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের অসমতা। 

এর পরেই মার্কস ধনতান্ত্রিক উৎপাঁদন ব্যবস্থায় “মুনাফা-হার হ্রাসের সুত্র -. 
বিশ্লেষণ করেছেন। ধনতান্ত্রিক উৎপাঁদন পদ্ধতি মুনাঁফাঁর উৎপাদন হাঁর 
সমান রাখতে পারে না-উৎপাঁদনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 'মুনাফা-হার” কমতে 
থাকে । মার্কপ দেখিয়েছেন যে, ক্রমাগত যন্ত্রকুশলতা ও উৎপাদন হার বৃদ্ধির 
চাহিদায় উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমশ পরিবর্তনশীল মূলধনের চেয়ে অপরিবর্তনীয় : 
মূলধনের পরিমাণ বাঁড়তে থাকে এবং অম্গ্র মূলধনের পরিমাণও বাঁড়তে থাকে । 
ফলে দেখা যাবে যে, ওই একই অপরিবন্তিত উৎপাদনী পরিবেশে অপরিবর্তনীয় 
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মূলধনের বৃদ্ধির কাঁরণ মুনাফা-হারের, হ্বাস ঘটায়। শ্রমিক শোষণের মাত্রা 
বেড়ে গেলে মুনাফা-হাঁর হ্রাসের প্রবণতা রোধ করা যায়। 


৪৬ 
স্থদ-এর প্রশ্নে এসে মার্কস স্থদ্রকে মুনাফার অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন। 
সম্পত্তি বা পুঁজির মালিকের কাছ থেকে শিল্প-মালিক মূলধন রূপে পণ্যোৎ- 
পাদনের জন্য. যে অর্থ খণ স্বরূপ গ্রহণ করে তাঁর জন্য মুনাফার অংশ থেকে যে 
অংশ পুঁজির মালিকের প্রাপ্য হয় তাই হোল স্বদ্দ।১ পণ্যোৎ্পাদনের জগতে 
স্দ্র-এর উদ্ভব ও স্থদ-এর চেহারার বিশ্লেষণ দিয়েছেন মার্কস । উৎপাদনের 
মালিকানা ও মূলধনের উৎস ছুটির বিভিন্ন অস্তিত্ব থাঁকাঁর দরুন সুদের জন্ম। 
যেখানে মূলধন ও উৎপাদন ব্যবস্থা ছুটির মালিকানা! একই ব্যক্তির সেখানে 
স্থদ-এর প্রসঙ্গ ওঠে না। ছুটি মালিকানা বিভিন্ন থাকলে খণ দান ও খণ 
গ্রহণের প্রথার উদ্ভব ঘটে। পণ্যোৎ্পাদন ব্যবস্থায় শিল্পপতি (19095078] 
5201651156 ) ও পুঁজিপতি (1000725 ০91১162119৮ ) ছুজনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
থাকার দকুন স্বতন্ত্র সক্রিয়তা জন্ম নেয়। 
কোনো! কোনো! অর্থনীতিবিদ্‌ স্থদ-কে পুঁজির মূল্য হিসেবে দেখিয়েছেন । 
স্থদ-এর এই সংজ্ঞাকে মার্কস যুক্তিবিরদ্ধ (1::80079] ) সংজ্ঞা বলেছেন । 
নগদ অর্থসম্পদের পুঁজি হিসেবে ব্যাবহারিক মূল্য আছে অর্থাৎ পুঁজি হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়ে এই অর্থসম্পদ উদ্ধত্ত মূল্যের জন্ম দানে সহায়তা করে স্তরাং 
আসলে পুজির ব্যবহারের দরুন যে উদ্ত্ত মূল্যের উদ্ভব তাকে পুঁজির মূল্য 
আখ্য। দেওয়া যায় না। মার্কস বলেছেন কোনো আধিক পদ্ধতির পরিণাম বা 
সক্রিয়তা থেকে এর উদ্ভব ঘটে নাঁ_ বিশেষ আইনগত চুক্তির দরুন জুদ-এর 
উদ্ভব ঘটে কেন না মূলধনের ব্যবহারের কারণে যে আয়বৃদ্ধি হয় সেই আয় 
থেকে মূলধনের মালিককে কিছু ভাগ দেওয়ার চুক্তিতে এর উদ্ভব। মূলধনের 
মালিক ও পণ্যোৎপাঁদনের মালিক একই ব্যক্তি হলে সুদ-এর জন্য কোনে! 
চুক্তিও করতে হয় না__ সেখানে স্থদের জন্ম ঘটে না। মুনাফার ভাগ থেকে 
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১৫২ কার্ন মার্কস, 


শিল্প-মালিক পুঁজির মালিককে স্থদ, দিয়ে থাকেন। পণ্যোৎ্পাঁদন থেকে 
মুনাফারই উদ্ভব ঘটে, মুনাফার অংশ বিশেষ প্রয়োজন হলে আদ হিসেবে 
পরিগৃহীত হয়। মাঁক্কসীয় অর্থনীতিতে স্থ্দের সংজ্ঞা ধনতীন্ত্রিক অর্থনীতি 
থেকে ভিন্ন। 


খাজন। 


তৃতীয় খণ্ড ক্যাঁপিটালের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোঁল খাঁজনার 
তত্ব (15015 0৫ 7২০7৮ )। 

ধনতন্ত্রের অর্থ নৈতিক নিয়ম যেমন শিল্পোৎপাঁদনে প্রযুক্ত হয় তেমনি কৃষি- 
কর্মেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে । ব্যাপক শিল্পায়নের দরুন সমাঁজে শ্রমবিভাজনের 
বিস্তৃতির ফলে কৃষিজ পণ্য বাঁজারে বিক্রয়ার্থ এসে পড়ে। কৃষিজ উৎপাদন 
ধনতীন্ত্রিক বাঁজীর ও বিনিময়ের অংশ হয়ে যাঁয়। ধনতান্ত্রিক কৃষিজ উত্পাদনের 
আয় তিন শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হয় । এই তিন শ্রেণী ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার 
দান: 

১ নির্ধারিত বেতনে কৃষি অমিক। 
২. কৃষি শ্রমিকের নিয়োগকাবী মুনাফার অধিকারী কৃষক । 
৩ খাঁজনা গ্রহণকারী জমির মালিক। 

ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার ছুটি বৈশিষ্ট্য : 

১ এখানেও উৎপাদনের কাঁজে নির্ধারিত বেতনে শ্রমিক আর নিয়োগকারী 
চাঁষী-মালিকের সম্পর্ক গড়ে ওগে। 

২ জমির মালিকের কাছ থেকে ভূমিহীন চাষী বাঁধিক খাঁজনাঁর ভিত্তিতে 
চাষের জন্য জমি ব্যবহার করে। এখানে কৃষিতে বিনিয়োগকারী চাষী 
জমিদাঁরকে বার্ষিক অন্ুদাঁন যা খাজনা নামে অভিহিত তা প্রদান করে। 

মার্কসীয় মতে একই মাঁপের বিভিন্ন জমিতে সম-পরিমীণ বিনিয়োগের ফলে 
যে আয়ের পার্থকা ঘটে সেই পার্থক্য জনিত উদ্ত্ত-ই খাঁজনা হিসেবে পরি- 
গণিত হয়। 

মার্কস খাজনাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : ৃ 

ক পার্থক্য জনিত খাজনা (১) কৃষিকর্মে ব্যাপক জমির ব্যবহারের 

দরুন যার উদ্তব। 


২ 
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থ পার্থক্য জনিত খাজনা (২) জমিতে নিবিড় চাষের ( 1)65155156 
০7161581012 ) দরুন যাঁর উদ্ভব । 
গ বিশুদ্ধ খাজনা__জমিতে একচেটিয়া দখলীর ফলে যার উদ্ভব। 


ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ডের সমগ্র বিশ্লেষণ অন্ধাবন করলে দেখা যাবে যে, 
সামগ্রিক ভাঁবে শ্রমিক শ্রেণী পু'জিবাঁদী সমাজে ক্রমাগত শোষিত হয়ে চলেছে। 
এই সমাজে যে পরিমাণ উদ্বত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে, যা নাকি শ্রমিকের শ্রম- 
সুল্যের অদেয় অংশ, তা! বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আকারে পুঁজিবাদী শ্রেণীর 
ভোগে লাগে । কখনো মুনাফা হিসেবে, কখনো সদ হিসেবে, কখনো খাঁজনা! 
হিসেবে। | 

সমগ্র ক্যাপিটাল পুস্তকে মার্কস অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখাবাঁর চেষ্টা! 
করেছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনে । ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে অনিবার্ধ সংকট দেখা! 
দেয়। উৎপাদন পদ্ধতির চরিত্র যেখানে সামাজিক, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে দীড়াঁয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার যতই বাড়বে উতৎপাদিকা 
শক্তি বা নিবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর ততই সংখ্যাধিক্য ঘটবে এবং সঙ্গে সঙ্কে 
উৎপাদনের অবস্থা ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উতৎপাঁদিকা শক্তির সংঘর্ষ 
বাড়তে থাকবে । সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পদ ও পুঁজির ক্ফীতি প্রচলিত 
উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থায় সংকটের স্থষ্টি করে। প্রধানত ছুই ধরনের 
সংকটের চাঁপে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্ধ হয়ে উঠবে। 


পরিশিষ্ট-_২ 
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ডাস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে মার্কস ক্যাঁপিটালের মোট চাঁরটি 
খণ্ড রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ॥ মার্কসের অভিপ্রায় ছিল চতুর্থ খণ্ডে 
তীর প্রতিপাদ্য তত্বের একটি বিস্তৃত ইতিহাস থাঁকবে। মীর্কসের মৃত্যুর পর 
তার অপ্রকাশিত পাঁঙুলিপি থেকে এক্গেলস ক্যাঁপিটালের ২য় ও ৩য় খণ্ডের 
সম্পাদনা করে পুস্তকাঁকারে প্রকাশ করেন। ক্যাঁপিটালের ২য় খণ্ড প্রকাশিত 
হয় ১৮৮৫ সালে, ৩য় খণ্ড ১৮৯৪ সাঁলে। দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধে এঙ্গেলস 
বলেছেন যে, ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সময়কালে রচিত পাঁওুলিপির মধ্যে 
একটা অংশ আছে মার্কস যার শিরোনাম দিয়েছেন “উদ্বংত্ত মূল্যের তত্ব” 
€17501161) 0021 06112120260 । পাঁঙুলিপির এই অংশটি একঙ্গেলস 
২য় ও ৩য় খণ্ড থেকে আলাদা করে রেখে আর একটি খণ্ড (চতুর্থ ) সম্পাদনার 
ইচ্ছা! প্রকাঁশ করেন। 

কিন্ত এঙ্গেলস এই কাজ শুরু করে যেতে পারেননি । ১৮৯৪ সালের 
শেষের দিকে ক্যাপিটাল ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হবাঁর পর আর কয়েক মাস মাত্র 
এক্সেল বেঁচে ছিলেন। এঙ্গেলসের মৃত্যু হয় ৫ই আগস্ট ১৮৯৫। এক্সেলসের 
অসমাঁপ্ড কাঁজে হাত দিলেন কার্ল কাউটুস্কি। কাউট্স্কি চার খণ্ডে পাঁঙুলিপিটি 
প্রকাশ করেন “10501060 816০]: 061 1৬16112:৮ এই শিরোনামে 
(১৯০৫--১০)। কিন্তু কাউটক্ষির সম্পাদিত সংস্করণ বিভিন্ন ক্রুটিতে ভরা বলে 
ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন। ্ 

১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত কালিসীমায় মার্কস লিখিত ২৩টি নোটবই পাওয়া! 
গেছে। তাঁর মধ্যে ষ্ঠ থেকে পঞ্চদশ এবং অষ্টাদশ নোটবই নিয়ে মোট ১১টি 
খসড়ায় মাকপ্র 'উদ্বত্ত মূল্যের তত্ব” এই অভিধায় ক্যাপিটাল চতুর্থ খণ্ডের মূল 
বক্তব্য বিকৃত করে গেছেন । মূল বক্তব্যে মাক ধনবিজ্ঞান শাগ্রের ইতিহাস 
প্রসঙ্গে উদ্ত্ত মূল্যের তাত্বিক ধারণার ক্রমবিকাশ ও তৎ্সহ সামন্ততান্ত্িক 
থেকে ধনবাঁদী সমাজে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। 
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প্রথম অংশে মাঁকস ধনবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফিজিওক্র্যাটদের ভূমিকা 
বিশ্লেষণ করেছেন। ফিজিওক্র্যাটরাই প্রথম জানান যে উৎপাদন ব্যবস্থার 
মধ্যেই উদ্বত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে । অবশ্ত মাক সের মতে এই চিন্তাধারা নিখুঁত 
ছিল না। বিশেষ করে দ্বৈত চিন্তার অন্তদ্বন্বও ছিল। কেন না কখনো তারা 
বলছেন উদ্দ্ত মূল্য প্রকৃতির দান, কখনো! দেখাচ্ছেন অধীনস্থ চাঁধী বা কৃষি- 
শ্রমিকের বিশেষ পরিএমলন্ধ বাড়তি উৎপাদন, যা জমির মালিক আত্মসাৎ করে 
থাকে । মাক দেখিয়েছেন যে, ফিজিওক্র্যাটদের চিন্তার এই অন্তদ্বন্ব আযাডাম 
ম্মিথও অতিক্রম করতে পারেননি । আ্যাডাম ন্মিথের তাত্বিক প্রতিপাগ্যের 
মধ্যে যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ধার] পাওয়া যাবে তেমনি চিন্তার দৈম্ও প্রকট 
হয়েছে যুক্তিবিন্যাসের।বিরুতি ঘটিয়ে । 
উদ্দাহরণ স্বরূপ মাঁ্কম তুলে ধরেছেন স্মিথের পণ্যের বিশ্লেষণে বিনিময় মূল্য 
নির্ধারণের ব্যাপারটি । একই পণ্যের মূল্য স্মিথ ছুরকম ভাবে দেখিয়েছেন, যার 
ফলে পণ্যমূল্যের বিশ্লেষণ ছুরকম হয়ে যায় এবং ছুধরনের মূল্য প্রকাশ করে। 
ন্মিথ কখনো পণ্য উৎপাদনে শ্রমের পরিমাণ দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করেছেন, 
কখনো! করেছেন অন্য পণ্যের সহিত বিনিময়ের মাঁপকাঠিতে। অর্থাৎ, একই 
পণ্যের মূল্যমান স্মিথ একবার শ্রমমূল্য দিয়ে পরে বিনিময়মূল্য দিয়ে নির্ধারণ 
করেছেন। কিন্ত মজার ব্যাপার এই যে, এই ছুটি বিভিন্ন মূল্যমানের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ না করেই স্মিথ উদ্ধত্ত মূল্যের ধারণায় এসেছেন । আসলে উদ্্ত মূল্য 
হোল পণ্যের বিনিময়মূল্য ও শ্রমমূল্যের বিয়োগফল । পণ্যের জন্য শ্রমের মূল্য 
ও শ্রমজাত পণ্যের মূল্য, যা আসলে পণ্যের বাজার দর, স্মিথের বিশ্লেষণে: এ 
দুয়ের স্বরূপ উদঘাটিত হয়নি। অর্থাৎ, শ্রমের মূল্য ও সেই শ্রমজাত পণ্যের 
বিনিময় মূল্য-_ছুয়ের পরিমীণ একই ধরে নিয়ে স্মিথ জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। 
স্মিথের বিশ্লেষণে জটিলতা ও বিভ্রান্তির কারণটি মার্কস যথাযথ ভাবে বিবৃত 
করেছেন। ৃ্‌ 
কিন্তু এই বিভ্রান্তি ধর! পড়েছে শ্মিথের উদ্ত্ত মূল্য নিধারণের ব্যাপারে । 
স্মিথ এই স্থত্রে পরিষ্কার বলেছেন, শ্রমিক আপন শ্রম দিয়ে প্রতিটি পণ্যে যে মূল্য 
সঞ্চার করে থাকে তা ছুভাগে ভাগ করা যাঁয়। একটি অংশ শ্রমিককে শ্রমের 
মূল্য হিসেবে দেওয়া হয়, অপর অংশ মালিক তার নিয়োজিত পুঁজির দরুন 
মুনাফা হিসেবে গ্রহণ করে। মার্ক বলছেন, স্মিথ মুনাফার এই যে বিশ্লেষণ 
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করেছেন তাতে পরিষ্কার দেখাতে চেয়েছেন যে মুনাফা শ্রমিকের শ্রম থেকেই 
উদ্ভূত অর্থাৎ অমিকের শ্রম যে সমগ্র মূল্যমানের স্থষ্টি করে তাঁর এক অংশ মুনাফা 
হিসেবে শ্বীরূত হয় স্থতরাং পণ্যের বিনিময়ের দরুন যে আয় হয় সেই আয়ের 
সমগ্রটাই শ্রমিকের স্থষ্টি তাই আসলে শ্রমের প্রকৃত মূল্যমান। শ্রমের প্ররুত 
মূল্যমানের উপর বাড়তি আয় মুনাফা নয়। বিনিময়জাত মূল্য থেকে শ্রমিককে 
তার প্রাপ্য অংশ না দিয়ে যা আত্মসাৎ করা হয় পণ্য উৎপাদনের দরুন মুনাফা, 
তার মধ্যে থাকে, অর্থাৎ শ্রমিক যে সমগ্র মূল্যমানের স্থষ্টি করে, মুনাফার অংশটি 
সেই মূল্যমানের মধ্যেই থাকে । সুতরাং শ্রমিকের শ্রম-সময় ছুভাগে ভাগ 
করা যায়-একভাগ শ্রম-সময় থেকে যে মূল্যমানের উদ্ভব হয় তা! শ্রমিকের 
শ্রম-মূল্য হিসেবে স্বীরূত হয়, শ্রম-সময়ের অপর ভাগ শ্রমিকের ভোগে 
লাগে না। উদাহরণ স্বরূপ মার্কস স্মিথের একাধিক উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন, 
যেমন, এক জায়গায় স্মিথ লিখেছেন £. [00015508050 0517785 
0০ 11012 [01:90:02 ০01 19100100925 1006 81ড7955 10910105 60 
$1)০ 19100091217, [72 100056 17] 10005 08525 91097:2 16 চ1]) 00০ 
086 0৫ 01০ 56০9015 ভা1010 21001210955 17110. অর্থাৎ ম্মিথ এখানে 
পরিষার দেখাতে চেয়েছেন যে, পণ্যের প্রকৃত মূল্য থেকে সেই পণ্যোৎ্পাদনে 
শ্রমিকের শ্রমের দরুন একটি নিধ্ণরিত মূল্য, যা আসলে শ্রমের প্রকৃত মূল্য 
নয়, বাদ দেওয়ার পর যে অংশ থাকে সেই উদ্দত্ত অংশ বা মূল্যের মধ্যেই 
মুনাফা নিহিত থাঁকে কিংবা বলা চলে পণ্যের জন্য নিযুক্ত শ্রমের মূল্য থেকে 
প্রাপ্ত মূল্যের বিয়োগ কালে উদ্বত্ত মূল্যের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং উদ্দত্ত মূল্য 
আসলে উদ্বত্ত শ্রম যা নাকি শ্রমের মালিক শ্রমিকের ভোগে লাগে না, 
পুঁজির মালিকের মুনাফা হিসেবে শ্বীকৃত হয়__এবং জমির মালিকের খাজন। 
'হিসেবেও। কেন না| চাঁষী তার উৎপাদিত দ্রব্যের এক ভাগ খাজন হিসেবে জমির 
মালিককে প্রদান করে। চাষীর শ্রমের অংশ জমির মালিকও গ্রহণ করে। 
এই একই হিসেবে উদ্ত্ত মূল্যের মধ্যে স্থদের অংশটিও থেকে যায়। পুঁজি 
সংগ্রহের দরুন পুঁজিপতিকে যে খণ করতে হয় সেই খণের সুদ শ্রমিকের উদ্ত্ত 
শ্রম থেকেই জোগাঁনো! হয়। সুতরাং মুনাফা, খাঁজন। ও সুদ, পণ্যোৎ্পাঁদনজাত 
এই তিনটি আর্থিক উপাদান উদ্ধত্ত মূল্য থেকে সংগৃহীত হুয়। শ্মিথের এই 
বিশ্লেষণটিই মাকর্প মেনে নিয়েছেন । কিন্তু স্মিথ স্বরুত উপরিউক্ত বিশ্লেষণের 
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অ্টা হয়েও আরেক স্থানে বলেছেন : [7০5 (7০565 ০ 61০ ৮০০15) ৪5 
110৮০] 21609890116] 0162:2176 € 007) চ৮8529 )+*27:2 1:2£019620 
55 00165 01:21:21) [010171010195, 2100. 7991 010 010001001) 0০ 02 
009176165) 610০ 10910917112, 01: 1021001650৫ 0015 50000590. 1910] 
02 17750900101) 810. 01125061010. 110০5 27:5 15£5018650 ৪1609460061 
5016 2105. 0৫ 6106 5০901 20019109520 8100 21:2 £128.2]: 01: 90781101- 
1 01009016100 60 06 2২666 0£ 6015 ৪6০০1০.৮__-এই বক্তব্যে আডাম 
ন্মিথ বলেছেন যে, পুঁজির পরিমাণের (5৪10০ 0£ 6১০ 56০০1) দ্বারাই নাকি 
মুনাঁফা নিধ্শরিত হয়__কষ্টসাধ্য শ্রমের দ্বারা নয়। দেখ যাচ্ছে যে, স্মিথের 
যুক্তির বিভ্রান্তি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে জটিলতার স্থষ্টি করছে। এই বিভ্রান্তি 
থেকেই স্মিথ পণ্যের বাজার দরের এক সরলীকৃত ব্যাখ্যায় এসেছেন__-তিনি 
এই বাজার দরকে শ্রমমূল্য, মুনাফা ও খাজনার যৌগফল হিসেবে বর্ণনা 
দিয়েছেন। কিন্ত স্মিথের বিশ্লেষণের ভ্রান্ডিটুকু দেখিয়ে মাক্স বলেছেন যে, 
পণ্যযূল্যের মধ্যে স্থায়ী মূলধনেরও অংশভাঁগ রয়েছে, ফলে পণ্যমূল্য তিন ভাগে 
বিভক্ত হতে পারে : 

পণ্যমূল্য . স্থায়ী মূলধন 4 অম মূল্য + উদ্বত্ত মূল্য । 

মূল্যের এই বিভাজন থেকে পণ্যোৎ্পাদনে শ্রেণীবিভাগও মাঁকস 
করেছেন। অর্থাৎ সমাজের সমগ্র উৎপাঁদন ছুটি ভাঁগে বিভক্ত হতে পারে__ 
ভোগ্যপণ্য উত্পাদন ও উৎপাদনী পণ্য বা যন্ত্রের উৎপাদন 

'উদ্বত্ত মূল্যের তত্ব পুস্তকের ২য় খণ্ডে মাক মূলত রিকাঁডোঁর অর্থনীতি- 
চিন্তার বিশ্লেষণ করেছেন । র্িকাঁডের তত্ব আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, : 
রিকাডেণর বিশ্লেষণ যে-সব প্রত্যয়ের উপর দীড়িয়ে আছে সেগুলি অভ্রান্ত নয়। 
২য় খণ্ডে খাজনা তত্বের (1০০15 ০ [২০] ) উদ্তবের ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্য। 
বণিত হয়েছে এবং মাক্স আরো! দেখিয়েছেন, রিকার্ডোর মূল্যতত্বের ভ্রান্তি 
তীর খাজনা তত্বের প্রমাদপূর্ণ সিদ্ধান্তের উপাদান । 

রিকার্ডোর ব্যাখ্যায় মার্ক দেখিয়েছেন যে, পণ্যের উৎপাঁদনের জন্য শ্রমের 
পরিমাণ দিয়ে রিকার্ডো পণ্যের বিনিময় মূল্যের ব্যাখ্যায় এসেছেন । রিকার্ডোর 
মতে ছুটি পণ্য সমমূল্যের হলে তাঁদের মধ্যকার শ্রমের পরিমাণও সমান হবে। 
তুলনীয়ভাবে মূল্য কম বেশি হলে বুঝতে হবে শ্রমের পরিমাণও পণ্যের মধ্যে 
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নির্দিষ্ট হারে কম বেশি বয়েছে। শ্রম-সময়ের মাপে পণ্যমুল্যের মাপ শ্বীকাঁর 
করে নিয়ে রিকার্ডো আর্থনীতিক সম্পর্কের সঙ্গে এই মৃল্যতত্বের যৌগাযোগ 
কোথায় এবং কতখানি তা| দেখাবার চেষ্টা করেছেন। 

স্মিথ যেখানে এসে থেমে দাড়িয়েছেন, শরম-সময়ের মাঁপে পণ্যের বাজার দর 
নির্ধারণের সমস্তায়, রিকার্ডো সেখান থেকে শুরু করেছেন। কিন্তু রিকার্ডোও 
বেশি দূর এগোতে পাঁরেননি। ন্মিথ-রিকার্ডোর জটিলতা প্রায় একই--ধন- 
তান্ত্রিক উত্পাদন ব্যবস্থায় শ্রমের মূল্য হিসেবে যা দেওয়] হয় সেই একই শ্রম- 
জাত পণ্য বাঁজার থেকে আরো বেশি যুল্য আহরণ করে আনে বিনিময় 
মারফৎ্। অর্থাৎ শ্রম দিয়ে যে পণ্যটি তৈরী হয় সেই শ্রমের দরুন প্রাপ্ত মূল্য 
দিয়ে পণাটিকে কেনা যায় না। প্রাথমিক যুগের বিনিময়প্রধান অর্থনীতিতে 
যা সম্ভব ছিল__পণ্য বিনিময় অর্থে শ্রমের বিনিময়__-ধনতান্ত্রিক উত্পাদন 
ব্যবস্থায় শ্রমের বিনিময় মূল্য বাঁ প্রকৃত মূল্য কমে যাওয়ার ফলে শ্রমের দরুন 
প্রাপ্ত মূল্যে শ্রমজাঁত পণ্যটির বিনিময় ধনবাদী ব্যবস্থায় সম্ভব হচ্ছে না, অথচ 
রিকার্ডোর বিশ্লেষণে পণ্য অর্থে শ্রম এ ধারণা টিকছে না| পণ্যমূল্য ও শ্রম- 
মূল্য সমান হচ্ছে না বা পণ্য ও শ্রমের সমানুপাতিক আস্কিক ধারণা প্রতিঠিত 
করা যাচ্ছে না। ূ 

মার্কমেব মতে, মূল্যতত্বের সঙ্গে গড় মুনাঁফাঁর হারের সংযোগ কোথায় 
রিকার্ডো তা৷ বিশ্লেষণ করেননি । মার্স বলেছেন, সামগ্রিক ভাবে একটি 
সাধারণ মুনাফার হার ধরে নেওয়ার আগে রিকার্ডোর উচিত ছিল, শ্রমমূল্য 
দ্বার! নির্ধারিত পণ্যমূল্যের সঙ্গে মুনাফা কেমন ভাবে জড়িত, এই তত্বের 
বিশ্লেষণে আসা। এই বিশ্লেষণ থেকেই রিকার্ডে৷ তার বিরাট ভ্রান্তি অপনে|দন 
করতে পারতেন তা হোঁল, উদ্ত্ত মূল্য আর মুনাফা সমার্থক নয়__রিকার্ডো 
কিন্তু উদ্ধৃত মূল্য ও মুনাফাঁকে একই বস্ত রূপে দেখেছেন। 

এই প্রসঙ্গে মার্কস তীর গড় মুনাফার তত্ব এবং উৎপাঁদনী, মূল্যের তত্ব 
(00790:5০0৫ 011০6 ০৫ 6:900০61০9) আরো পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন এবং জমির খাঁজনা তত্বকে ("8০০75 ০৫ 7২০7) ঘিরে তা৷ বিবৃত 
করেছেন। এইখাঁনেও মার্কসের সঙ্গে রিকার্ডোর মতভেদ । রিকার্ডো জমির 
উৎপাদ্িক। শক্তির দকন জমির প্রভেদমূলক খাঁজনার (13195:20619] [২20 ) 
উৎপত্তির তত্বে বিশ্বা্ী ৷ অর্থাৎ একই পরিমাপের উর্বর জমি ও অনুর্বর জমির 
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উৎপাদনের পরিমাণের বিয়োগফল বা প্রভেদজনিত বাঁড়তি ফদল থেকেই 
খাঁজনার উৎ্পত্তি--এমন ধারণার জন্মদাতা রিকার্ডো। 

মার্ক কিন্ত বিশুদ্ধ খাজনার ( 4১০5০1062 [২6 ) প্রসঙ্গ এনেছেন । 
মার্কসের মতে জমিতে উৎপাদিত পণ্যের বাজার দর ও উৎপাদনী মূল্যের 
পার্থক্জনিত পরিমাণ বিশুদ্ধ খাজনার উদ্ভাবক অর্থাৎ বাজার দর ও উৎপাদনী- 
মূল্যের বিয়োগে উদ্বত্ত অংশ থেকে জমির খাঁজনা সংগৃহীত হয়,. অর্থাৎ চাষীর 
শ্রমের অংশ বা শ্রমজাত সম্পূর্ণ মূল্যের একটা অংশ জমির মালিক খাজন! হিসেবে 
আত্মপাৎ করে। সুতরাং দেখা যায় ভূমিজাত উত্পাদিত পণ্যের আহরিত 
মূল্যের মধ্যেই খাজনার অংশটি নিহিত থাকে । রিকার্ডোর খাজনার তত্ব 
থেকে কিন্ত এই ধারণায় আসা যায় না কেন না ব্িকার্ডো পণ্যমূল্য ও পণ্যের 
উৎপাদনী মূল্য এক করে দেখেছেন । সুতরাং মার্কসের মতে রিকার্ডোর পণ্য- 
মুল্যের বিশ্লেষণের ভ্রান্তির মধ্যেই তার পার্থক্জনিত খাজনা তত্বের অসারতা 
নিহিত। 

জমির উর্বরতা ভেদে উৎপাদনের পার্থক্যই কেবলমাত্র জমির খাঁজনাঁর জন্ম 
দেয়, রিকোর্ডোর এই ধারণা মার্কস স্বীকার করেন না। মাকসের মতে উর্বরতা 
ভেদে খাঁজনার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা 
দেখি অত্যন্ত অনূর্বর জমিও খাজনার আওতায় পড়ে কারণ ভূমিজাঁত 
উৎপাদনের সমগ্র মূল্যের একটা অংশই খাজনা হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে । 
চাষী তার প্ররুত শ্রমের সমগ্র মূল্য নিজের ভোগে লাগাতে পারে না__ভূমির 
মালিককে তার শ্রমের ভাগ দিতে হয় অর্থাৎ শ্রমমূল্যের অংশই মার্কপীয় মতে 
বিশ্তদ্ধ খাজনা । জমির উর্বরতার হ্বাসবৃদ্ধির দরুন উৎপাদিত পণ্যের সামগ্রিক 
মূল্যের হ্রাপবৃদ্ধি ঘটতে পারে__সেই কারণেই খাজনারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। 
এখাঁনেই মার্কসীয় মতে পার্থক্জনিত খাজনাঁর (0165767618] [২০1)0) 
উদ্ভব কিন্তু আসলে তা বিশুদ্ধ খাজনারই অন্তভূর্ত। 

উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ব" পুস্তকে র তৃতীয় ভাগে মার্কস ইংরেজ সমাজতান্ত্রিক ধন- 
বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গ আলোচনা, করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয়. ভাগে মার্কস 
বিকৃত করেছেন বুজৌয়া ধনবিজ্ঞানের বিকৃতির ইতিহাঁস। তৃতীয় ভাগে 
দেখিয়েছেন, পুঁজিপতি ও নির্ধিত্তের শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিফলন ধনবিজ্ঞান 
শাস্ত্রে কেমন ভাবে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। ৃ 
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১৮১৮ 
১৮২৪ 
১৮৩০ 
১৮৩৫ 


১৮৩৬ 


১৮৩৮ 


১৮৩৭৯ 


১৮৪১ 


১৮৪২ 


১৮৪৩ 


মে ৫ 


অক্টোবর 


অক্টোবর 


জানুয়ারি 


মার্চ 


এপ্রিল 
অক্টোবর 


মার্চ 


কার্ল হাইনবিখ মার্কস-এর জন্ম । 

মার্কস পরিবারের প্রোটেস্টাণ্ট খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ । 
ট্রিয়ের হাইস্কুলে পাঁঠীরস্ত। 

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে প্রবেশ লাঁভ। 
বাঁলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁঠারভ্ত। বালিনে ডক্টরস 
ক্লাবে যোগদাঁন। কাব্য ও সাহিত্য চর্চার শুরু। 
নব্য হেগেলবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ । 

হালে বাধিকী .([79111501)5 19170500176 ) 
পত্রিকার প্রকাশ__নব্য হেগেলবাদীদের মুখপত্র । 
পিতা হাইনরিখ মার্কস-এর মৃত্যু । 

মাসের গবেষণী-পত্র (ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউ- 
বাসের দর্শনচিন্তার পার্থক্য” ) রচনার শুরু। 


গবেষণার সমাপ্তি ও জেন! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “ডক্টর 


অব ফিলজফি" উপাঁধি লাঁভ। ও 

রাইনিশে ৎসাইটুড নামক পত্রিকার প্রকাশ । 
“আনেকভোটা,” পত্রিকায় প্রাশিয়ান সেন্সর ব্যবস্থা 
সম্পকিত প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের প্রকাশ । 
মার্কস-প্রেয়ণী জেনীর পিতা ব্যারন ফন ভেস্টফাঁলেন- 
এর মৃত্যু | 

'রাইনিশে ৎসাইটুঙ”-এ মানি লেখা শুরু। 

মার্কস “রাইনিশে ৎসাইটুঙ-এর সম্পাদনার ভার 


পেলেন ] 


মার্কসের বিখ্যাত নিবন্ধ “হেগেলীয় াষ্ দর্শনের 
আলোচনা? প্রকাশ । 
রাইনিশের সম্পাদক পদ থেকে বিদায় । 


কার্ল মার্কসের জীবন সংক্রান্ত ঘটনাঁর কালা্ুক্রম ১৬১. 


১৮৪৪ 


এপ্রিল 
জুন ১৯ 


অক্টোবর 


ফেব্রুয়ারি 


এপ্রিল 


মে ১ 
সেপ্টেম্বর 


নভেম্বর-ডিসেম্বর 


১৮৪৫ 


১১ 


জানুয়ারি 


ফেব্রুয়ারি 


বসন্তকাল 
মে 


প্রাশিয়ার সরকারী নির্দেশে রাইনিশে ৎসাইটুঙের 
প্রকাশ স্থগিত। 

জেনী ফন ভেস্টফালেনের সঙ্গে মার্কসের বিবাহ । 
মার্কমের প্যারিসে গমন । আর্নল্ড কগের সহযোগিতায় 
'য়েটশ্চে ফ্রানৎসোসিশ্চে ইয়ারবুখের”.. নামক 
পত্রিকাঁর প্রকাশের ব্যবস্থা । 

মার্কস ও আ্নন্ড কগের যুগ সম্পাদনায় “ডয়েটশ্চে 
ফানৎসোসিশ্টে ইয়ারবুখের” (জার্মান-ফরাসী বাধিকী) 
পত্রিকার প্রকাশ । এই পত্রিকায় এঙ্গেলসের প্রথম 
রচনা “রাষ্ত্ীয় অর্থনীতির কাঠামো” এবং মার্কসের ছুটি 
বিখ্যাত রচনা “হেগেলের অধিকার দর্শনের 
সমালোচনার ভূমিকা” ও হহুদী সমস্যা” বিভিন্ন সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। 

আনন্ড কগের সহিত মার্কসের বিচ্ছেদ | “৬ ০:2০ 
পত্রিকায় মার্কসের রচন] প্রকাশ । 

মাসের প্রথমা কন্যা জেনী মার্কসের জন্ম । 
এক্ষেলসের সহিত পরিচয়। ছুজনু একত্রে “পবিত্র 
পরিবার" গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ । 

মাকসের প্রথম পুস্তক প্যারিস ম্যানাস্ক্রিপ্ট” নামে 
পরিচিত ও মার্সের জীবিতকালে অপ্রকাশিত 
_যার ইংরেজী অন্থবাদের শিরোনাম £:40:০01507010 
8150. 01)119500181091 1১191075011? গ্রন্থের রচনা | 
প্রাশিয়ান সরকারের চাঁপে প্যারিস থেকে মার্কসের 
বিতাড়ন। 

মার্কসের ক্রসেলস আগম্ন। “পবিত্র পরিবার" গ্রন্থের 
প্রকাশ। 

মার্কসের “থিসিস অন ফয়েরবাঁথ' পুস্তকের রচনা । 
মার্কস-বন্ধু যোসেপ ভিডেমেয়ের ও অটোলুনিং-এর 
সম্পাদনীয় 412 ৬ 95917911501)95 [89101050906 


১৬২ ৃ কার্ল মার্কস 


পত্রিকার প্রকাশ। ওই পত্রিকায় মার্সের রচনাঁও 
প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে মোৌসেস হেসের 
পরিচালনায় 43556115011916551959]” পত্রিকাঁও বের 
হয়। এই পত্রিকায় মার্কসের রচন। প্রকাশিত হয়। 

জুলাই মার্কস ও এক্গেলম একত্রে ইংলগ্ডে ব্রিটিশ অর্থনীতি ও 
রাষ্ট্রনীতির পাঠ নিতে শুরু করেন। মার্কসের সঙ্গে 
চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পরিচয় ঘটে । “লীগ 
অব দি জাস্ট” নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্কে যোগাযোগ 

র স্থাপিত হয়। ৃ 

সেপ্টেম্বর ২৬ কন্া লর! মার্কসের জন্ম । 

ডিসেম্বর প্রুশীয় নাগরিকত্ব পরিত্যাগ । 

১৮৪৫-৪৬ মার্ক ও এঙ্গেলস যুগ্মতাবে রচনা করেন জার্মান 
চিন্তাধারা? । 

১৮৪৬. জানুয়ারি ফুরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যৌগন্থত্র 
রচনার জন্য লগ্ডন, প্যারিস ও বালিনে মার্কসের প্রত্যক্ষ 
প্রেরণায় “করেসপণ্ডেন্স কমিটা” স্থাপিত হয় । ব্রঘেললের 
শাখা সমিতি থেকে মার্কস ও এক্গেলম বিভিন্ন শাখা 
সমিতিগুলিতে চিঠিপত্র ও নির্দেশাদি পাঠানো শুরু 
করেন। 

ডিসেম্বর. পুত্র এডগারি মার্কসের জন্ম । 
১৮৪৭ ফেব্রুয়ারি লগনের 'লীগ অব দি জাষ্ট”-এর স্যস্ত যোসেপ মোঁল 
মার্কন ও এক্ষেলসের সহিত ক্রসেলসে সাক্ষাৎ করেন ও " 
তাদের সমিতির সদস্ত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। 
জুন এক্গেলস লগ্ডনে অন্ুঠিত “লীগ অব দি জাস্ট'-এর 
ণ অধিবেশনে যোগদান করেন। ওই অধিবেশন থেকেই 
লীগের নাম পরিবন্তিত হয়ে নতুন নামকরণ হয় 
“কমিউনিস্ট লীগ? । মার্স রচিত “দর্শনের দারিদ্র্য? 
পুস্তকের প্রকাশ । 
নভেম্বর-ডিসেম্থর . মার্কস ও এঙ্গেলদ লগ্ডনে “কমিউনিস্ট লীগে'র দ্বিতীয় 


কার্ল মার্কসের জীবন সংক্রান্ত ঘটনার কালান্ুক্রম ১৬৩ 


১৮৪ ৭-৪৮ 


১৮৪৯, 


এপ্রিল 


আগস্ট 


ফেব্রুয়ারি ৮ 


মে 


অধিবেশনে যোগ দেন। লীগের একটি কার্ধস্থচী 
রচনার জন্য মার্কস ভারপ্রাপ্ত হন। ইংলগ্ের “নর্দার্ন 
স্টার পত্রিকায় মার্কসের নিবন্ধ প্রকাঁশিত হয়। 
ক্রসেলসে মার্কস জার্মান শ্রমিক সজ্ঘে “মজুরী, শ্রম ও 
পুঁজি' শিরোনাযে একটি লিখিত বক্তৃতা দেন। 
বন্তৃতাটি পরে ( ১৮৯১ ) ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 
হয়। 

“য়েটশ্চে ক্রসেলের তসাইটুঙ, পট্রয়েরশ্চে ৎসাইটুঙ” ও 
“রিফর্ম” পত্রিকায় মার্কসের বচনাঁদির প্রকাঁশ। 

লগ্নে মারব ও এঙ্গেলস রচিত জার্মান ভাষায় 
“ামাবাদী  ইস্তাহার-এর প্রকাশ। প্যারিসে 
এঁতিহাসিক ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভের শুরু। 

বেলজিয়ম থেকে মার্কল বহিষ্কৃত। প্যারিস গমন । 
মার্কস “কমিউনিস্ট লীগে”ব সভাপতি পদে নির্বাচিত। 
জার্মানীর গণবিক্ষোভে অংশ নেওয়ার জন্য মার্কসের 
জার্মানী গমন । ৃ 

মাসের সম্পাদনায় কোলোন শহরে “নয়ে রাইনিশে 
ৎসাইটুড" নামক পত্রিকার প্রকাঁশ। এই পত্রিকায় 
(১৮৪৮-৪৯) মার্কসের একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়। 
বালিন ও ভিয়েনায় মার্কস গণবিক্ষোভের সমর্থনে 
বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। 

রাজবিদ্রোহে উত্তেজন। সঞ্চারকারী হিসেবে কোলোন 
শহরে মার্কসের বিচার ও মুক্তিলাভ। 

মার্কসের প্যারিস থেকে বহিষ্কার। “নয়ে রাইনিশে 
খসাইটুঙ-এর প্রকাশ বন্ধ। বন্ধের আগে মার্কসের 
বক্তৃতা শ্রম, মজুরী ও পুঁজি? নয়ে রাইনিশে” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। এই রচন]| বইয়ের আকারে প্রকাশিত 
হয় মার্কসের মৃত্যুর পর এক্ষেলসের সম্পাদনায় ১৮৯১ 
খুষ্টাবে। 


১৮৫০ 


১৮৫১ 


১৮৫২ 


১৮৫৬ 


কার্ল মার্কস 


মার্কসের লণ্ডন আগমন ও লগ্নে স্থাঁয়িভাবে বসবামের 


উদ্যোগ । 


এপ্রিল ১৪ 
নভেম্বর 


পুত্র গিভো মার্কসের জন্ম | 
মার্কস ও এক্ষেলস কর্তৃক যুগ্মভাবে “কমিউনিস্ট লীগের 
সেন্ট্ল কমিটার প্রতি বক্তব্য, রচনা । মার্কসেরে 
'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮-৫০, পুস্তকের প্রকাশ । 
পুত্র গিডো মার্কসের মৃত্যু । 
লগ্নে সোঁহো৷ অঞ্চলে ২৮, ভীন স্ত্রীটে বাসা বদল। 
কন্যা ফ্রান্সিপকা। মার্কসের জন্ম । 
“নিউইয়র্ক ডেলী: ট্রিবিউন'-এ মার্কসের বচন! 
শুরু । ১৮৬২ সাল পর্যন্ত মার্স এই পত্রিকায় 
ধারাবাহিক সংবাঁদতভাত্ রচনা! করেছেন । 
মার্কসের “লুই নেপোলিয়নের অষ্টাদশ ক্রমেয়ার' 
বচন! । 
কন্ত। ফ্রান্সিসকার মৃত্যু । ' 
মার্কসের প্রস্তাব ক্রমে “কমিউনিস্ট লীগের” অবসান 
ঘোঁষণা। 
লণ্ডনে “পিপলস্‌ স্টার" পত্রিকায় রচনা শুরু । 
মার্কসের পাঁমারস্টোন ও রাশিয়া এবং পামার- 
স্টোন ও তীর কীতি' পুস্তিকা দয়ের প্রকাশ । 


জান্য়ারি ১৬ কন্যা ইলিনর্‌ মার্কসের জন্ম । 


এপ্রিল ৬ 
জুলাই ২৩ 


আগস্ট 


অক্টোবর 


পুত্র এডগার মার্কসের মৃত্যু । 

এই বছরে “নয়ে ওডের ৎসাঁইটুঙ”-এ রচনা প্রকাশ । 
মার্কসের শ্মশ্রমাতা ব্যারোনেস ক্যারোলিন ফন 
ভেস্টফাঁলেনের মৃত্যু ৷ 

মার্কস কর্তৃক “অষ্টাদশ শতাব্দীর গোপন কূটনৈতিক 
ইতিহাস” ও লর্ড পামারস্টোনের জীবনকাহিনী” 
রচন]। 

লগ্নে গ্রাফটন টেরেসে বাঁধা বদল। 


কার্ল মার্কসের জীবন সংক্রান্ত ঘটনার কালাুক্রম ১৬৫ 


১৮৫৬-৫৮ 


১৮৫৭ 


১৮৫৯ জুন 


১৮৬০ ডিসেম্বর 
১৮৬১-৬২ 


১৮৬৩ নভেম্বর ৩০ 
১৮৬৪ মার্চ 


সেপ্টেম্বর ২৮ 


১৮৬৪-৬৭ 


১৮৬৫ মে 


১৮৬৭ এপ্রিল 


সেপ্টেম্বর 


১৮৬৭-৭৩ 


লগ্ুনের “ক্রি প্রেস” ও “ভিপ্লোম্যাটিক রিভিউ, 
পত্রিকায় বচন প্রকাশ । 

মার্কসের জার্মান ভাষায় 'রাষ্থরীয় অর্থনীতির প্রাথমিক 
আলোচনা” ( ০:015011552 061 170161006 ৫61 
[01101501761 /97.02716 ) পুস্তকের রচনা। 
মাকমের নতুন রচনা “রাস্ীয় অর্থনীতির সমালোচনা, 
(হরেআা [6161 6 7০011050061 01509001016) 
নামক পুস্তকের রচনা ও প্রকাশ । “ডাস ফক' 
পত্রিকায় নিবন্ধের প্রকাঁশ। 

মার্কসের “হের ফগট্‌” রচন]। 

“ভি প্রেসে” পত্রিকায় মাকিন গৃহযুদ্ধের উপর নিবন্ধ 
রচনা। ৃ 

মার্কসের মাতৃদেবী হেনরিয়েটা মার্কসের মৃত্যু । 
লগুনের মেটল্যাণ্ড পার্ক রোডে নতুন বাড়িতে 
বাসা বদল । 

“আন্তর্জাতিক শ্রমিক সজ্ের প্রতিষ্ঠা ও জেনিভায় 
প্রথম কংগ্রেস। “আস্তর্জীতিকের” জন্য মাক সের 
“উদ্বোধনী ভাঁষণ' এবং “সংবিধান” রচনা । 

লগুনের “দি বিহাইভ” পত্রিকাঁয় নিবন্ধাদির প্রকাশ । 
আন্তর্জীতিকের সাধারণ পরিষদে মার্কসের লিখিত 
বক্তৃতা 'মৃল্যমান, বাজারদর ও মুনাফা” পঠিত : 
১৮৯৮ সালে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত। 

“ভাস ক্যাপিটাল" মুদ্রণের জন্য পাগুলিপি নিয়ে 
মার্কসের হাঁমবুর্গ যাত্রা । 

লুসেনে আন্তর্জীতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশন । হামবুর্গে ভাস ক্যাপিটাল”-এর প্রকাশ। 
আন্তর্জীতিকের সাত বছরে মার্কস আন্তজীতিকের 
জন্য নীনান ইন্তাহার, কার্ধস্থচী ও ঘোষণা পত্র 
রচনা করেছেন । 


৯৮৭২ 


১৮৭৪ 


১5৭৫ 


১৮৭৮ 


১৮৮১ 


এপ্রিল 
সেপ্টেম্বর 
সেপ্টেম্বর 
মার্চ ১৮ 
জুন-জুলাই 
সেপ্টেম্বর " 
সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
আগস্ট 


মে 


ভিসেম্বর ২ 


কার্ল মার্কস, 


মার্কমকন্তা লরাঁর সহিত পল লাঁফাঁগেঁর বিবাহ । 
ক্রসেলসে আন্তর্জীতিকের তৃতীয় কংগ্রেস । 
8915 শহরে আন্তজীতিকের চতুর্থ কংগ্রেস। 
প্যারী কমিউনের প্রতিষ্টা । 
মার্কসের “ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” পুস্তকের প্রকাশ । 
লগ্ডনে আন্তজজীতিকের অধিবেশন । 
হেগ শহরে আন্তজজীতিকের পঞ্চম কংগ্রেস। 
মার্ককন্যা জেনীর সহিত চার্লন লঙ্গুয়েটের বিবাহ । 
বুটিশ নাগরিকত্ব লাভের জন্য মাঁকসের আবেদন, 
নামঞ্জুর | 
জার্ধান ভাষায় মার্কসের গোঁথা কার্ধস্থচীর 
আলোচনা” পুস্তকের প্রকাশ । 
এঙ্গেলসের 'আ্যান্টি ডূহরিং, পুস্তকের প্রকাশ, এই 
পুস্তকের ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদ মার্কসের রচন|। 
মার্কলপত্রী জেনী মার্কসের মৃত্যু 


১৮৮২ ফেব্রুয়ারি-অক্টোবর স্বাস্থ্যোদ্বারের কারণে মার্কসের আলজিয়ার্স, ফ্রান্স ও 


১৮৮৩ 


১৮৮৩ 


১৮৮৫ 


১৮৯৪ 


১৯৮৯৫ 


১৯০৫-১০ 


জানুয়ারি ১১ 
মার্চ ১৪ 
মাঁ১৭ 


হুইজাঁরল্যাণ্ডে ভ্রমণ । 
মার্কসকন্তা জেনী লঙ্ুষেটের মৃত্যু 
কার্ল মার্কসের মৃত্যু | 
লগ্ুনে হাইগেট সমাধি-ক্ষেত্রে মার্সের মরদেহ, 
সমাধিস্থ । 
এঙ্গেলস কর্তৃক মার্কসের ডাঁস ক্যাপিটালের ২য়, 
খণ্ডের প্রকাশ । 
এক্সেল কর্তৃক মার্কসের ডাঁ ক্যাঁপিটাঁলের ৩য় 
খণ্ডের প্রকাশ । 
ফ্রেডরিখ এক্ষেলসের মৃত্যু । 
কার্ল কাউটক্ষি কর্তৃক মার্কসের ডিছ্ত্ত মূল্যের তত্ব” 
(10010501161) 0162] 021: 14০17755210) পুস্তকের 
প্রকাশ। 
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৮1118 
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